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মাওলানা আবুল আনসার মুহাম্মাদ আব্দুল কাহ্‌হার 
সিদ্দীকী আল-কুরাইশী সাহেবের 
ব্বাণী 


নাহ্‌মাদুহু ওয়া নুসান্মী আলা রাসূলিহীল কারীম, আম্মাবা’দ 

আমার হোস্পদ জামাতা খোন্দকার আব্দুল্াহ জাহাঙ্গীর নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (ুু্ল) যে সকল দু'আ ও 
মুনাজাত পালন করেছেন এবং করতে শিক্ষা দিয়েছেন সেগুলির আলোচনায় একটি পুস্তিকা রচনা করেছে । দুআ ও মুনাজাতের ক্ষেত্রে 
রাসূলুল্লাহ (ুু্)-এর সুন্নাতকে জীবিত করায় পুস্তিকাটি বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি আশা করি । 

মুনাজাতের গুরুত্ব আমরা কমবেশি জানি । তবে এক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (ু্ু)-এর আচরিত ও শেখানো মুনাজাতগুলি সম্পর্কে 
আমাদের দেশের অধিকাংশ দ্বীনদার মুসলিম অবগত নন । শুধু তাই নয়, অধিকাংশ ধার্মিক মুসলিম ও আলিম এ বিষয়ে আগ্রহীও নন । 
বিষয়টি দুঃখজনক । রাসূলুল্লাহ (ত) কর্তৃক শেখানো মুনাজাতগুলি পালনের মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সাওয়াব, মর্যাদা, বরকত ও 
কবুলিয়্যত । এ ব্যাপারে সকলেরই আগ্রহী হওয়া দরকার । 

এই পুস্তিকাটিতে নামাযের মধ্যে ও নামাযের পরে পালনীয় প্রায় অর্ধ শত মাসনুন মুনাজাত সহীহ হাদীসের আলোকে সংকলন করা 
হয়েছে । আশা করি আমার সকল মুহিব্বীন, মুবাল্লিগীন এবং সর্বস্তরের সকল আলিম ও দ্বীনদার মুসলিম বইটি পাঠ করবেন এবং এ সকল 
মাসনুন মুনাজাত অর্থসহ মুখস্থ করে মাসনুন আদব ও পদ্ধতিতে আদায় করবেন । 

আল্লাহ তাবারাকা ও তায়ালা লেখকের এই প্রচেষ্টা কবুল করে নিন এবং এই বইকে তার ও আমাদের নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন । 


আবুল আনসার সিদ্দীকী 
(পীর সাহেব, ফুরফুরা) 
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ভূমিকা 
Al ollie DL DLA, coll 2d all > a2 Als 
uml; 

মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত দু'আ বা মুনাজাত । আমরা সকলেই কোনো না কোনোভাবে মুনাজাত করি । মুনাজাতের কয়েকটি 
পর্যায় রয়েছে: 

প্রথমত, ‘দু‘আ-মুনাজাত’ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত । অন্য কোনো দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ নয় এমন যে কোনো ভাষায়, যে কোনো সময়ে 
এবং যে কোনো অবস্থায় মুমিন আল্লাহর নিকট মুনাজাত করতে পারেন । এতে দু‘আর মূল ইবাদত পালিত হবে এবং বান্দা সাওয়াব ও 
পুরস্কারের আশা করবেন । 

দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ (ু্ল)-এর শেখানো কথা দ্বারা মুনাজাত করলে মুমিন মাসনুন বাক্য ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব 
লাভ করবেন । এ ছাড়া মাসনুন বাক্য ব্যবহারের মাধ্যমে মুমিন অতিরিক্ত বরকত ও মহব্বত লাভ করবেন এবং দোয়া কবুল হওয়ার বেশি 
আশা করতে পারবেন । 

তৃতীয়ত, মাসনুন মুনাজাতগুলির বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে । কিছু মুনাজাত রাসূলুল্লাহ (3) শিক্ষা দিয়েছেন বা পালন করেছেন নির্ধারিত 
সময়ে বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে । আবার কিছু মুনাজাত তিনি সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন । মুমিন যে কোনো মাসনুন মুনাজাত যে কোনো সময়ে 
আদায় করতে পারেন । এতে মাসনুন মুনাজাত ব্যবহারের সাওয়াব ও বরকত লাভ করবেন । আর নির্ধারিত সময়ের নির্ধরিত মুনাজাত ব্যবহার 
করলে অতিরিক্ত সুন্নাত পালনের মর্যাদা লাভ করবেন । 

চতুর্থত, মুনাজাতের পদ্ধতির ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (কু) এর অনুসরণ করতে পারলে মুমিন মাসনুন পদ্ধতি পালনের অতিরিক্ত 
সাওয়াব, বরকত ও কবুলিয়্যাত লাভ করবেন । 

পঞ্চমত, দু‘আ-মুনাজাত করার বিশেষ বিশেষ সময় রাসূলুল্লাহ (%%) শিক্ষা দিয়েছেন । সেগুলির অন্যতম হলো নামায । তিনি 
নামাযের মধ্যে ও পরে বিশেষভাবে দু‘আ-মুনাজাত করেছেন এবং করার নির্দেশ দিয়েছেন । রাতে বা অন্যান্য সময়ে দু‘আ-মুনাজাত করার 
সুযোগ অনেকেরই হয় না । পক্ষান্তরে পীচ ওয়াক্ত নামায আমরা সকলেই আদায় করি । এ সময়ের মাসনুন মুনাজাতগুলি আদায় করা 
আমাদের জন্য সহজ এবং এভাবে আমরা বিশেষ সাওয়াব, ফযীলত ও কবুলিয়্যত লাভ করতে পারব, ইনশা আল্লাহ্‌ । 

দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম পর্যায়ের সুন্নাত পালনের লক্ষ্যেই এই পুস্তিকাটি রচনা । এতে মুনাজাতের সাধারণ ফযীলত ও আদব আলোচনা 
করার পরে নামায কেন্দ্রিক মাসনুন মুনাজাত ও আদব বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । 

শুধু সহীহ বা হাসান হাদীসের উপর নির্ভর করার চেষ্টা করেছি । কোনো যয়ীফ সনদের হাদীস প্রসংঙ্গত উল্লেখ করলে তার দুর্বলতার 
কথাও উল্লেখ করেছি । টাকায় উল্লিখিত গ্রস্থাদি থেকে বিস্তারিত তথ্যাদি জানা যাবে । 

এই পুস্তিকায় ৪৭টি মাসনুন মুনাজাত উল্লেখ করেছি । এগুলির মধ্যে কিছু মুনাজাতের নির্ধারিত সময় বা স্থানও হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে । আর কোনো কোনো মুনাজাত রাসুলুল্লাহ ($33) সাধারণভাবে শিক্ষা দিয়েছেন, যেগুলিকে আমরা সকল স্থানে ও সময়ে ব্যবহার করতে 
পারি । 

যে কোনো মাসনুন মুনাজাত যে কোনো সময়ে পালন করা যেতে পারে । নামাষের পরে পালনের জন্য শেখানো মুনাজাত 
সাজদার মধ্যে, কুনুতে বা সালামের আগে বলা যাবে, কুনুতের মধ্যে পালনের জন্য শেখানো দুআ সাজদায়, সালামের আগে বা সালামের 
পরে বলা যাবে । তবে এ সকল মুনাজাতের ক্ষেত্রে যে সময় বা স্থান হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারলে আরো 
ভালো । এতে রাসূলুল্লাহ (ু3ু্)-এর হুবহু অনুকরণের অতিরিক্ত সাওয়াব ও ফযীলত অর্জিত হবে । এছাড়া নামাযের বাইরে সকল সময়ে, স্থানে 
ও অবস্থায় মুমিন সর্বদা আল্লাহর কাছে দুআ করবেন এবং সকল দু‘আ-মুনাজাতের ক্ষেত্রেই এ সকল মাসনুন বাক্য ব্যবহারের চেষ্টা করবেন । 

আমি চেষ্টা করেছি, সাধারণ পাঠকের জন্য মুখস্থ করা সহজ এরূপ অপেক্ষাকৃত ছোট মুনাজাতগুলি উল্লেখ করতে ৷ পাঠক এগুলিকে 
অর্থসহ মুখস্থ করবেন । আগ্রহ ও আবেগ থাকলে এগুলি মুখস্থ করা খুবই সহজ । মুখস্থ করা সম্ভব না হলে বা মুখস্থ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নামাযের 
পরে ও অন্যান্য সময়ে এগুলি দেখে দেখে পাঠ করা যেতে পারে । এতেও মুমিন মাসনুন বাক্য দিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করার সাওয়াব ও 
মর্যাদা লাভ করবেন বলে আশা করা যায় । 

মুনাজাতের বাক্য যেমন সুন্নাত সম্মত হওয়া উত্তম, তেমনি মুনাজাত আদায়ের পদ্ধতিও সুন্নাত সম্মত হওয়া উত্তম । এজন্য মুনাজাত 
আদায়ের মাসনুন পদ্ধতিও বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আগ্রহী পাঠক যেন রাসুলুল্লাহ (ুু্)-এর হুবহু অনুকরণের বরকত ও মর্যাদা অর্জন 
করতে পারেন । 

আগ্রহী পাঠক যেন মাসনুন মুনাজাতগুলি বিশুদ্ধভাবে মুখস্থ করতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সেগুলিতে হরকত প্রদান করা হয়েছে। 
সাকিনের জন্য ছোট্ট শুন্য চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। আশা করি পাঠক এদিকে লক্ষ্য রাখবেন । 

সুন্নাতে নববীর হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণে আগ্রহী অনেকেই বইটি রচনায় উৎসাহ ও পরামর্শ দিয়েছেন । এদের মধ্যে রয়েছেন ইসলামী 
বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম জনাব আ. স. ম. শুআইব আহমাদ, ম্নেহাম্পদ ছাত্র আরিফ বিল্লাহ প্রমুখ । মহান আল্লাহ সবাইকে 
উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন । 

মহিমায় আল্লাহ দয়া করে এই নগন্য কর্মের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দিন এবং একে কবুল করুন । লেখককে এবং সকল পাঠক-পাঠিকাকে 
সুন্নাতে নববীর প্রকৃত অনুসরণ করার তাওফীক দান করুন । আমিন । 


আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর 
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মুনাজাত ও নামায 
১. মুনাজাত ও দু‘আ 


দু‘আ বলতে আমরা সাধারণভাবে বাংলায় প্রার্থনা করা বুঝি । এই অর্থে আরবীতে দুইটি শব্দ ব্যবহার করা হয়: (১). |; অর্থাৎ 
চাওয়া বা যাচুঞা করা (৭5k, pray, beg) ও (২). £2 অর্থাৎ আহ্বান করা, ডাকা, প্রার্থনা করা (call, pray, invoke) | এছাড়া 
আরেকটি শব্দ এক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়;তা হলো : ৪.৯০৭ মুনাজাত’ বা চুপেচুপে কথা বলা (Whisper to each other, carry 
on a whispered conversation, converse intimately) | 
আল্লাহর সাথে বান্দার সকল কথা, যিক্র ও প্রার্থনাকেই ‘মুনাজাত’ বলা হয় । অনেক সময় আমরা মুখে দুআ পাঠকে দুআ মনে করি এবং 
হাত তুলে দু‘আ পাঠকে মুনাজাত মনে করি । এগুলি সবই আমাদের মনের ধারণা মাত্র । হাদীসের আলোকে এবং আরবী ভাষার সকল প্রকারের দুআ 
ও যিক্রই মুনাজাত । আমরা এই পুত্তিকায় সকল প্রকারের দু‘আর জন্যই মুনাজাত শব্দটি ব্যবহার করব । 
২. মুনাজাত বনাম নামায 
আরবী ‘সালাত’-কে ফার্সী ভাষায় ‘নামায’ বলা হয় । সালাত বা নামায মুমিনের জীবনের অন্যতম ইবাদত ও ইসলামের অন্যতম স্তম্ভ । 
অপরদিকে দুআ ও মুনাজাত বান্দার সাথে আল্লাহর মূল সম্পর্ক । যত গোনাহ ও অবাধ্যতাই করি না কেন, আমরা সকলেই আল্লাহর ক্ষমা ও 
দয়ার সদা প্রত্যাশী এবং সর্বদাই তীর কাছে আমাদের পার্থিব ও পারলৌকিক অভাব ও প্রয়োজন জানাতে আগ্রহী । সালাত বা নামাযই হলো 
দু‘আ-মুনাজাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম ও সময় । সালাত অর্থই দু'আ । আর রাসুলুল্লাহ (%ু%)-এর সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখতে পাই যে, 
সালাতের মধ্যে ও পরে তিনি বিশেষভাবে দুআ করেছেন, দু'আ করতে উৎসাহ ও শিক্ষা দিয়েছেন এবং এ সময়ের দুআ কবুল হবে বলে তিনি 
জানিয়েছেন । অন্য সময়ে না হলেও, অন্তত প্রতিদিন পাচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে ও পরে যদি আমরা সুন্নাতের নির্দেশানুসারে দু‘আ-মুনাজাত 
আদায় করতে পারি তবে আমরা অগণিত সাওয়াব ও ফযীলতের সাথে সাথে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সকল অভাব ও প্রয়োজন 
মেটানোর সঠিক পথ পেয়ে যাব । 
হাদীস শরীফে পুরো নামাযকেই মুনাজাত বলা হয়েছে । সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ও অন্যান্য গ্রন্থে সংকলিত হাদীসে 
রাসূলুল্লাহ (ু্ট) বলেছেন: | 
445 2 0 DA ASA OK 13) 
“যখন কেউ নামাযে থাকে তখন সে তার প্রভুর সাথে ‘মুনাজাতে’ (গোপন কথাবার্তায়) রত থাকে !”* 
অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: 
“যখন কেউ নামাযে দাড়ায় তখন সে তার প্রভুর সাথে মুনাজাতে বা গোপন আলাপে রত থাকে; কাজেই তার ভেবে দেখা উচিত 
কিভাবে এবং কী বলে সে তার সাথে মুনাজাত বা আলাপ করছে ।”* 
অর্থাৎ, ভেবেচিন্তে বুঝে শুনে নামাযের সব কিছু পাঠ করতে হবে । না বুঝে, আন্দাযে বা অমনোযোগিতার সাথে নয় । 
৩. দু‘আ-মুনাজাতের গুরুত্ব ও ফযীলত 
কুরআন-হাদীসে দুআ ও মুনাজাতের জন্য বিশেষ ফযীলত, মর্যাদা ও নির্দেশ ঘোষণা করা হয়েছে এখানে সংক্ষেপে কিছু 
উল্লেখ করছি । 
(১). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ু্ বলেছেন, আল্লাহ বলেন: | | 
aes ls bl 2 SE bb Se Ui 
“আমি আমার বান্দার ধারণার নিকট থাকি । আমার বান্দা যখন আমাকে ডাকে ও আমার কাছে প্রার্থনা করে তখন আমি তার 
সাথে থাকি ৷”" 
(২). নু'মান ইবনু বাশীর (রা) বলেন, নবীজী (লু) বলেছেন: 
3G) A slo) 
“দু'আ বা প্ৰাৰ্থনাই হলো ইবাদত 18 
(৩). আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3 বলেছেন: | | 
sl a li alll le KES 
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“আল্লাহর কাছে দু‘আর চেয়ে সম্মানিত বস্তু আর কিছুই নেই ।”* 
(8). উবাদাহ ইবনু সামিত (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (রে) বলেছেন : 
125 5 Bb ES A Ga la epidl Ga Xie Gyo 3 GY AMG Y) 525 A BS AL SN Gh bs 
or) 
“যমিনের বুকে যে কোনো মুমিন আল্লাহর কাছে কোনো দুআ করলে - যে দু‘আয় কোনো পাপ বা আত্মীয়তার ক্ষতিকারক কিছু 
চায় না - আল্লাহ তার দোয় কবুল করবেনই । তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিবেন । অথবা তৎপরিমাণ তার কোনো বিপদ কাটিয়ে দিবেন ।”* 
(৫). হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ % বলেছেন: 
4 W535 Of Gb 2 elt Of EY Gl Ys U8 Fe dis Ek i tb 


“যে কোনো মুসলিম আল্লাহর কাছে মুখ তুলে কোনো কিছু প্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে তা দিবেনই । তাকে তা সঙ্গে সঙ্গে দিবেন 
অথবা আখিরাতের জন্য তা জমা রাখবেন ৷”* 
(৬). আৰু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, ($$) বলেছেন : 
Ll 8585 41 0355 0) SDE G3 lg MGT NY) 55 LS Y; BL GS BES HL Ls dab 
BT all OB S585 1) 16 Gee ell Oa Mie is Of Lb HSS AL WSS 
“যখনই কোনো মুসলিম পাপ ও আত্মীয়তা নষ্ট করা ছাড়া অন্য যে কোনো বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে তখনই আল্লাহ তীর প্রার্থনা 
পূরণ করে তাকে তিনটি বিষয়ের একটি দান করেন : হয় তীর প্রার্থিত বস্তই তাকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করেন, অথবা তীর প্রার্থনাকে প্রার্থনার 
সাওয়াব) তার আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখেন অথবা দু‘আর পরিমাণে তীর অন্য কোনো বিপদ তিনি দূর করে দেন৷” একথা শুনে সাহাবীগণ 
বলেন : তাহলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব । তিনি উত্তরে বলেন : আল্লাহ তা'আলা আরো বেশি (প্রার্থনা পুরণ করবেন) ৷" 
কোনো কোনো যয়ীফ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন যখন বান্দা দু‘আর বিনিময়ে সঞ্চিত সাওয়াবের পরিমাণ ও মর্যাদা 
দেখবে তখন কামনা করবে যে, যদি আল্লাহ তার কোনো প্রার্থনাই দুনিয়াতে না দিয়ে সব প্রার্থনাই আখিরাতের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন তাহলে 
কতই না ভালো হতো !* So 
(৭). হযরত সালমান ফারিসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3 বলেছেন: | 
HEE bie GAS Ol 5 3) OSM SS NH EELS AK EE) 
“নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান । যখন কোনো মানুষ তীর দিকে দু'খানা হাত উঠায় তখন তিনি তা ব্যর্থ ও শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা 
পান ৷”* 
(৮). হযরত সাওবান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 3% বলেছেন: 
(48 55) Glens LES GHIA OSS Ob BY) pall 8 Sy Ys EYL US YY 
“দু‘আ ছাড়া আর কিছুই তকদীর উল্টাতে পারে না । মানুষের উপকার ও কল্যাণের কাজেই শুধু আয়ু বৃদ্ধি পায় । অনেক সময় 
মানুষ গোনাহ করার ফলে তার রিযিক থেকে বঞ্চিত হয় ৷”** 
(5). হযরত আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ 2% বলেছেন: 
ial oy ol) ELE ie SEG BE Al db U5 A bs OF Ge et +l; D5 ba HS NY 
“সাবধানতার দ্বারা তকদীর বা ভাগ্য পরিবর্তিত হয় না । যে বিপদ বা মুসিবত নাযিল হয়ে গিয়েছে এবং যা এখনো নাযিল হয়নি 
(ভবিষ্যতের ভাগ্যে আছে কিন্তু এখনো বাস্তবে আসেনি) এরূপ সকল বিপদ কাটাতে প্রার্থনা উপকারী । আসমান থেকে বালা-মুসিবত 
নাযিল হওয়ার অবস্থায় প্রার্থনা তাকে বাধা দেয় এবং তারা উভয়ে কেয়ামত পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি করতে থাকে । (কোনো অবস্থাতেই দুআ 
বিপদকে নিচে নেমে আসতে দেয় না)” ।”* 
(১০). আবু হুরাইরা (রা) রাসুলুল্লাহ ($ুু্ল) থেকে বর্ণনা করেছেন: | | 
DLL 03S bx AB ID cl oF 526 A nll Sl 
“সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি যে দু‘আ করতেও অক্ষম । আর সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি যে সালাম দিতেও কৃপণতা করে ৷”** 
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(১১). হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ ($ু্ল) কিছু বিপদগ্রস্থ মানুষের নিকট দিয়ে গমন করেন । তখন তিনি বলেন : 
igall al SG iA SEU 


“এরা কি আল্লাহর কাছে সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করত না?” 
(১২) জাগতিক ও ধৰ্মীয় সকল ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্ব বিষয় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে উম্মতকে নির্দেশ দিয়েছেন রাসুলুল্লাহ ($ুু্ল) ৷ এমনকি 
জুতার ফিতা ছিড়ে গেলেও তা আল্লাহর কাছে চাইতে নির্দেশ প্রদান করেছেন । তিনি বলেন: 
ELE) als as OL GS kk AS 455 SST JU 
“তোমরা তোমাদের সকল প্রয়োজন আল্লাহর কাছে চাইবে, এমনকি যদি জুতার ফিতা ছিড়ে যায় তাহলে তাও চাইবে ৷”*€ 
(১৩) বিপদ-কষ্টের কথা আমরা মানুষকে বলে সহযোগিতা কামনা করি বা মনের কষ্ট লাঘব করতে চাই । কিন্তু প্রকৃত মুমিনের 
অভ্যাস হলো তার সকল কষ্ট ও যাতনার কথা তার মালিকের কাছে পেশ করা । একমাত্র তিনিই তো তা দূর করতে পারেন । শতবার 
ফিরিয়ে দিলেও একমাত্র তীর দরজাই মুমিনের আশ্রয় । ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3ু্) বলেছেন : 
SES 5 BE 8১ 4 এ SLE 5 al CAG 550 as E55 Cs ABE LE A AML CHG BG as CS C2 


“যদি কোনো ব্যক্তি বিপদ বা অভাবে পতিত হয়ে তার বিপদের কথা মানুষের কাছে পেশ করে বা মানুষকে বলে তবে তার অভাব মিটবে 
না । আর যদি সে তার বিপদ বা অভাব আল্লাহর নিকট পেশ করে তবে অচিরেই আল্লাহ তাকে নিকটবর্তী বা দূরবতী রিযিক প্রদান করবেন 1”** 

(১৫) অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (3ু) বলেছেন : | 

USNs SAL) 3345 coll Macs cabal Cn sel 
“দু‘আ হচ্ছে মু’মিনের অন্তর, দ্বীনের স্তম্ভ ও আসমান ও যমিনের নুর ৷” ** 

এ সকল হাদীস থেকে আমরা দু‘আর গুরুত্ব বুঝতে পারি । মুমিন যে কোনো ভাষায় ও যে কোনো ভাবে মুনাজাত করতে পারেন । তবে 
রাসূলুল্লাহ (ু%)-এর শেখানো বাক্য দিয়ে এবং তীর শেখানো পদ্ধতিতে, অর্থাৎ মাসনুন বাক্যে ও মাসনুন পদ্ধতিতে মুনাজাত করলে তা কবুল হওয়ার 
সম্ভাবনা বেশি । 

8. মুনাজাত বনাম মাসনুন মুনাজাত 
8. ১. সুন্নাত বনাম জায়েয ও ফযীলত 

“মাসনুন’ অর্থ সুন্নাত সম্মত’ বা সুন্নাত অনুসারে’ ৷ সুন্নাত-এর পরিচয় ও পর্যায় সম্পর্কে ‘এহইয়াউস সুনান’ গ্রন্থে বিস্তারিত 
আলোচনা করা হয়েছে । সুন্নাত বলতে আমরা সাধারণত ফরয ও ওয়াজিবের পরের পর্যায়ের নেক আমল বুঝি । তবে হাদীসের পরিভাষায় 
রাসূলুল্লাহ (ু)-এর সকল পর্যায়ের কর্ম ও বর্জনই সুন্নাত । রাসূলুল্লাহ ($ুু্ল) যে কর্ম যেভাবে যতটুকু করেছেন ততটুকু করাই সুন্নাত । তিনি 
যে কর্ম যেভাবে বর্জন করেছেন সেভাবে তা বর্জন করাই তার সুন্নাত । কর্মে, বর্জনে, পদ্ধতিতে বা প্রকৃতিতে তীর রীতির বাইরে কর্ম করা 
খেলাফে সুন্নাত’ । আর ‘খেলাফে সুন্নাত’ কর্ম বা পদ্ধতিকে দীনের অংশ মনে করা, সাওয়াবের কাজ মনে করা বা নিয়মিত রীতিতে পরিণত 
করা বিদ‘আত । 

এখানে একটি উদাহরণ দেখুন: 

১. রাসূলুল্লাহ ($ুু্ল) ফজরের নামাযের আগে সর্বদা দুই রাক‘আত সুন্নাত’ নামায আদায় করতেন । ছোট-বড় যে কোনো সূরা 

২. তিনি এই দুই রাক'আত সংক্ষেপে আদায় করতেন । সাধারণত তিনি সূরা ফাতিহার পরে প্রথম রাক’আতে সূরা কাফিরূন 
এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা এখলাস পাঠ করতেন ।*” কেউ যদি অধিকাংশ সময় এ সকল সুরা পাঠ করেন তাহলে তিনি অতিরিক্ত একটি 
সুন্নাত পালনের সাওয়াব লাভ করবেন । 

৩. সূরা ফাতিহা, কাফিরূন, ইখলাস ইত্যাদি মুসন্লী নিজের সুবিধামত পাঠ করতে পারেন । মূল শর্ত হলো তিলাওয়াত শুদ্ধ হতে 
হবে । তবে রাসূলুল্লাহ (ু)-এর সুন্নাত হলো প্রত্যেক আয়াতে থেমে থেমে টেনে টেনে পাঠ করা । যদি মুসন্লী এভাবে প্রত্যেক আয়াতে 
থেমে থেমে সূরাগুলি পাঠ করেন তবে তিনি আরেকটি সুন্নাত পালনের সাওয়াব পাবেন । 

8. যদি কেউ এই দুই রাক‘আত সালাত দীর্ঘ সুরা কিরাআত দিয়ে আদায় করেন তবে তা খেলাফে সুন্নাত’ কর্ম বলে গণ্য হবে । 
তিনি যদি মাঝে মধ্যে, না জেনে অথবা মনের আবেগে এরূপ খেলাফে সুন্নাত ভাবে এই দুই রাক'আত আদায় করেন তবে তা খেলাফে 
সুন্নাত হলেও না-জায়েষ হবেনা । 

৫. কেউ দাবি করতে পারেন যে, এই দুই রাক‘আত নামায দীর্ঘ কিরাআাতে আদায় করা উত্তম ও বেশি সাওয়াবের । তিনি এর 
পক্ষে অকাট্য দলিল পেশ করতে পারবেন । যেমন, কুরআনের প্রতি অক্ষর পাঠে ১০টি নেকি লাভ হয় । কাজেই যত বেশি কুরআন পাঠ 
করা যাবে তত বেশি সাওয়াব হবে । এছাড়া সহীহ হাদীসে রাসুলুল্লাহ (নল) এরশাদ করেছেন যে, 
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25 Jb Sal It 

“সর্বোত্তম সালাত যা দীর্ঘ সূরা-কিরা‘আত দিয়ে আদায় করা হয় **। 

এতেও প্রমাণিত হয় যে, ফযরের দুই রাক‘আত সুন্নাত দীর্ঘ সূরা-কিরা‘আত দিয়ে পাঠ করলে বেশি সাওয়াব এবং সূরা ইখলাস ও 
সুরা কাফিরূন দিয়ে আদায় করলে কম সাওয়াব । এই ব্যক্তি বলতে পারবেন যে, রাসূলুল্লাহ (ুু) অমুক অমুক ওযরের কারণে সর্বদা 
সংক্ষেপে তা আদায় করেছেন, কিন্তু আমাদের জন্য দীর্ঘ সূরা দিয়ে আদায় করাই উত্তম । এভাবে তিনি প্রমাণ করলেন যে, রাসূলুল্লাহ 
(3%) আজীবন ‘কম সাওয়াবের’ কাজ করেছেন (!!) এবং রাসূলুল্লাহ (%ুু)-এর অনুসরণকারীও কম সাওয়াব লাভ করবেন (!!) 

৬. এই ব্যক্তি সুন্নাত অপছন্দ করেছেন এবং বিদ‘আতে নিপতিত হয়েছেন । এই বিভ্রান্তির কারণ হলো ‘সাধারণ ফযীলতের 
দলিল’ এবং ‘ফযীলত পালনে রাসুলুল্লাহ ($ু্)-এর সুন্নাত-এর মধ্যে পার্থক্য না বুঝা । রাসুলুল্লাহ ($ু¥ু্ল) যদি কোনো বিষয়ের ফযীলত 
বর্ণনা করেন তবে তা সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলেও যে ক্ষেত্রে তিনি নিজে এই ফধীলতের উপর আমল বর্জন করেছেন সেখানে তা বর্জন 
করতে হবে । 

৭. এখানে পাঠকের মনে দুইটি প্রশ্ন দেখা দিতে পারে: প্রথমত, তিনি এই দুই রাক‘আত সাধারণত সংক্ষেপে আদায় করতেন 
বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু কখনো দীর্ঘ করেন নি এরূপ কথা তো কোনো হাদীসে বলা হয় নি । এমন তো হতে পারে যে, তিনি 
অনেক সময় বা কখনো কখনো দীর্ঘ করতেন, কিন্তু হাদীসে তা বার্ণিত হয় নি । কাজেই ‘দীর্ঘ সূরা-কিরাআাতের’ ফযীলতের আলোকে এই 
দুই রাক‘আত দীর্ঘ করতে অসুবিধা কী? 

দ্বিতীয়ত, তিনি সংক্ষেপ করলেও, দীর্ঘ করতে তো নিষেধ করেন নি, তাহলে দীর্ঘ করতে অসুবিধা কোথায়? 

৮. এই দুইটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত জানার জন্য সম্মানিত পাঠককে “এহইয়াউস সুনান” গ্রন্থের প্রথম ও চতুর্থ অধ্যায়ে 
সুন্নাতের পরিচয় ও প্রকারভেদ পাঠ করার জন্য অনুরোধ করছি । এখানে সংক্ষেপে আমরা এতটুকু বলতে পারি যে, কোনো কাজ 
রাসুলুল্লাহ (3%) করেছেন বলে যদি কোনো হাদীসে উল্লেখ না থাকে তবে নিশ্চিতভাবে বুঝতে হবে যে তিনি কাজটি কখনো করেননি । 
ইসলামের অধিকাংশ না-বোধক বা বর্জনীয় বিধান আমরা এভাবেই পেয়েছি । যেমন, তারাবীহ নামাযের জন্য আযান দেওয়া, প্রত্যেক 
নামাযের জন্য গোসল করা, নামাযে দুইবার রুকু করা, দুই বারের বেশি সাজদা করা, নামাযের মধ্যে কুরআনের সূরা আগেপিছে করে 
পড়া ... ইত্যাদি । এগুলি খেলাফে সুন্নাত বা মাকরূহ বলে গণ্য করার একটিই মাত্র দলিল ৷ তা হলে, কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, 
রাসুলুল্লাহ (লু) এগুলি করেছেন আর এ থেকেই আমরা নিশ্চিত হই যে, তিনি তা করেন নি । একথা কেউই কল্পনা করেন না যে, তিনি 
হয়ত করেছিলেন, কিন্তু সাহাবীগণ হয়ত বলেননি । 

হাদীসের গ্রন্থাদিতে সাহাবায়ে কেরাম যেভাবে তীর জীবনের খাওয়া, পেশাব-পায়খানা, ঘুম, কথা, ইবাদত, পারিবারিক জীবন 
ইত্যাদি বিষয়ের সামান্যতম অভ্যাস, সামান্যতম ঘটনা বা সামান্যতম কাজ বর্ণনা করেছেন তাতে নিঃসন্দেহে যে কোনো মুসলিম বা 
অমুসলিম গবেষক নিশ্চিত হন যে, তীর জীবনের সামান্যতম কোনো কথা, কাজ, আচরণ, অভ্যাস, আকৃতি বা প্রকৃতিও তারা না বলে 
থাকেননি । তার জীবনের কিছুই অজানা নেই । এটাই তো বিশ্বনবীর শা’ন ৷ যিনি সকল যুগের সকল মানুষের পথপ্রদর্শক ও একমাত্র 
আদৰ্শ তার সুন্নাত তো এভাবেই রক্ষিত হতে হবে । আল্লাহ তাই করবেন । 

এমন কি হতে পারে যে, উম্মতের দুনিয়া বা আখিরাতের উন্নতি ও সফলতার জন্য সামান্যতম অবদান রাখতে পারে এমন কিছু 
রাসুলুল্লাহ 3% সাহাবীদেরকে না জানিয়ে না শিখিয়ে চলে গিয়েছেন? এ কথা কল্পনা করলেও তার নবুয়্যতের দায়িত্ব পালনে সন্দেহ করা 
হয়। অথবা আমরা কি কল্পনা করতে পারি যে, সাহাবীগণের মধ্যে কেউ নবীজীবনের কিছু জেনেও তা পালন করেননি এবং কাউকে 
শেখাননি । একথা কল্পনা করলে শুধু তাদেরকেই অবমাননা করা হবে না, বরং তীদের যিনি নিজ হাতে গড়লেন, যীদের তিনি এত প্রশংসা 
করলেন সেই রাসুলুল্লাহ (ু%)-কেও অপবাদ দেওয়া হয় । 

আমরা কি কল্পনা করতে পারব যে, নামাযের মধ্যে হয়ত তিনি কোনো কোনো দিন হাত না বেধে দাড়িয়েছেন, কিন্তু হাদীসে তা বর্ণিত 
হয়নি; কাজেই, আমরা আন্দাযের উপর মাঝে মাঝে বা সবসময় হাত না বেঁধে দাড়াব? অথবা তিনি মাঝে মাঝে ওযুর সময় পাচ বার করে অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গ ধৌত করেছেন, কিন্তু সাহাবীগণ তা জানতেন না; কাজেই, আমরা মাঝে মাঝে বা সর্বদা পীচ বার করে ধৌত করব? আমরা কি কল্পনা 
করতে পারব যে, উম্মতের জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের কোনো সামন্যতম কাজ তিনি করেছেন অথচ সাহাবীদেরকে জানাননি বা সাহাবীগণ 
পরবর্তীদেরকে বলেননি? কখনই তা কেউ কল্পনা করতে পারেনা । 

৯. দ্বিতীয় প্রশ্নের বিষয়ে আমরা সংক্ষেপে বলতে পারি, যে কাজ রাসুলুল্লাহ (লু) করেন নি এবং নিষেধও করেন নি সেই কাজটি জায়েয 
হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই ইবাদত হতে পারে না, সুন্নাতের চেয়ে উত্তম হতে পারে না এবং সেই কাজকে রীতিতে পরিণত করা যায় না । যেমন, 
তাহাজ্জুদের নামায রাসুলুল্লাহ ($ুু্ল) সাধারণত একাকী আদায় করতেন । ২/৪ বার জামাতেও আদায় করেছেন । এজন্য তাহাজ্জুদ একাকী আদায় 
করাই সুন্নাত । জামাতে আদায় জায়েজ হতে পারে, কিন্তু তা উত্তম বা বেশি সাওয়াবের হতে পারেনা । 

সাধারণ ফযীলতের দলিল দিয়ে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের পক্ষে অনেক কথা বলা যায় । যেমন: তাহাজ্জুদ অত্যন্ত ফযীলতের 
আমল । রাসুলুল্লাহ (ক) দুই চার বার তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করেছেন । এতে প্রমাণিত হয়েছে যে, জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় মুস্ত 
হাব । তাহাজ্জুদ জামাতে আদায় করলে বেশি মনোযোগ ও আসর হয় । বর্তমানে আলসেমীর যুগে তাহাজ্জুদ একা আদায়ের চেয়ে 
জামাতে আদায় করা ভালো, কারণ এতে পরস্পরে ভালো কাজে সহযোগিতা করা হয়, যেজন্য অতিরিক্ত সাওয়াব রয়েছে । এছাড়া 
জামাতে যত বেশি মানুষ হবে তত বেশি সাওয়াব । সর্বোপরি তাহাজ্জুদের সময়ের দুআ কবুল হয় । অনেক মানুষ একত্রে দু'আ করলে 
দু‘আ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । কাজেই একাকী তাহাজ্জুদ আদায়ের চেয়ে একাধিক মানুষ একত্রে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় করলে 
সাওয়াব বেশি । 
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এ সকল ‘অকাট্য দলীল’ দিয়ে যদি কেউ একাকী তাহাজ্জুদের চেয়ে জামাতে তাহাজ্জুদকে বেশি সাওয়াবের বলেন বা সর্বদা জামাতে 
তাহাজ্জুদ আদায় করেন, তবে তিনি সুন্নাত অপছন্দ কারী ও বিদ‘আতী বলে গণ্য হবেন । 

৯. এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, ইবাদতের সাওয়াব মূলত ‘ইত্তিবায়ে রাসূল’-এর উপর নির্ভর করে । রাসূলুল্লাহ ($ুু)-এর 
অনুকরণ যত পূর্ণ হবে সাওয়াবও তত বেশি হবে । তীর অনুকরণের বাইরে যুক্তি, তর্ক বা ‘সাধারণ ফযীলতের দলীল দিয়ে ইবাদত করলে তাতে 
তীর সুন্নাতকে অপছন্দ করা হবে । 

8. ২. মুনাজাতের মাসনুন পদ্ধতি 

8. ২. ১. সাধারণ কিছু নিয়ম ও আদব 

দু‘আ কবুল হওয়ার সুন্নাত সম্মত আদব ও নিয়মের মধ্যে রয়েছে: 

হালাল ভক্ষণ করা ও হারাম উপার্জন থেকে দূরে থাকা । সৎকাজে আদেশ করা এবং অন্যায় থেকে নিষেধ করা । সুন্নাতপন্থী ও সুন্নাত 
অনুসারী হওয়া । সদা সর্বদা বেশি বেশি দুআ করা । শুধুমাত্র মঙ্গলময় বিষয়ই কামনা করা এবং বদদোয়া থেকে বিরত থাকা । দু'আ করে 
ফলাফলের জন্য ব্যস্ত না হওয়া । আল্লাহ কবুল করবেন এই সুদৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মনোযোগের সাথে দুআ করা । নিজের জন্য নিজে দুআ করা । 
অন্যের জন্য দুআ করলে প্রথমে নিজের জন্য দোয় করা । অনুপস্থিত মুসলমানদের জন্য দুআ করা । ক্ষুদ্রাতিক্ষু্দ্র জাগতিক ও পারলৌকিক 
সকল বিষয় শুধুমাত্র আল্লাহর নিকটেই চাওয়া । অসহায় ও কাতর হৃদয়ে দুআ করা । দু‘আর আগে কিছু নেক আমল করা, বিশেষত কিছু যিকর, 
তাসবীহ, আল্লার প্রশংসা, দরূদ ইত্যাদি পাঠ করা । আল্লাহর মহান নাম ও ইসমে আ'যম দ্বারা দু‘আ চাওয়া । দু‘আর শুরুতে ও শেষে দরুদ 
পড়া । দু‘আয় ‘ইয়া যাল জালালি ওয়াল ইকরামক’ বলা । একই সময়ে বারবার চাওয়া বা তিনবার দুআ করা । দু‘আর সময় শাহাদত আঙ্গুলি 
দিয়ে ইশারা করা । দু‘আর সময় দৃষ্টি বিনীত ও নত রাখা । দু‘আ কবুলের স্থানের দিকে লক্ষ্য রাখা । দুআ কবুলের অবস্থাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা । 
দু‘আর সময় হাত উঠানো । দু‘আর শেষে হাত দিয়ে মুখমগুল মোছা । দু‘আর সময় কিবলামুখী হওয়া । দুআ কবুল হওয়ার সময়ের দিকে লক্ষ্য 
রাখা । এ বিষয়ক হাদীসগুলি ‘রাহে বেলায়াত’ পুস্তকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । 

নামাদের মধ্যে ও নামাযের পরে মুনাজাতের সাথে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট শেষের ৪টি আদবের বিষয় নিম্নে আলোচনা করছি: 

8. ২. ২. দু‘আ-মুনাজাতের জন্য হাত উঠানো 

দু‘আ-মুনাজাতের একটি আদব হলো, দুই হাত তুলে দুআ করা । ইতোপূর্বে আমরা দেখেছি, এই অর্থে একটি হাদীসে বলা 
হয়েছে: “নিশ্চয় আল্লাহ লাজুক দয়াবান । যখন কোনো মানুষ তীর দিকে দু’খানা হাত উঠায় (দুআ করতে), তখন তিনি তা ব্যর্থ ও 
শূন্যভাবে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান ৷” Wm 

অন্য বর্ণনায় সালমান ফারসী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $% বলেছেন: 
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“যখনই কিছু মানুষ আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার জন্য তাদের হাতগুলিকে উঠাবে, তখনই আল্লাহর উপর হক্ব (রহমতের 
দায়িত্ব) হয়ে যাবে যে তারা যা চেয়েছে তা তিনি তাদের হাতে প্রদান করবেন !” হাফিয হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির সনদ 
সহীহ ।** 

অন্য হাদীসে মালিক ইবনু ইয়াসার (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ 3 বলেছেন: 
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“তোমরা যখন আল্লাহর কাছে চাইবে, তখন হাতের পেট দিয়ে চাইবে, হাতের পিঠ দিয়ে চাইবে না !” হাদীসটির সনদ 
গ্রহণযোগ্য ৷** 

রাসুলুল্লাহ (ত) বিভিন্ন সময়ে হাত উঠিয়ে দুআ করতেন । আয়েশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন : 
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“রাসূলুল্লাহ 3% তার হাত দু'খানা উঠিয়ে দুআ করতেন, এমনকি আমি তার (দীর্ঘ সময়) হাত উঠিয়ে দু'আ করাতে ক্লান্ত ও অস্থির হয়ে 
পড়তাম; তিনি এভাবে দু‘আয় বলতেন : হে আল্লাহ, আমি একজন মানুষ মাত্র । আমি কোনো মানুষকে গালি দিয়ে ফেললে বা কষ্ট দিলে আপনি 
সেজন্য আমাকে শাস্তি দিবেন না 1”*২ 

বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বৃষ্টির জন্য দু‘আর সময়, সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের উপরে দু‘আর সময়, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের 
পরে দু‘আর সময়, আরাফাতের মাঠে দু‘আর সময়, যুদ্ধের ময়দানে দু‘আর সময় ও অন্যান্য কোনো কোনো সময়ে দু‘আর জন্য তিনি হাত 
তুলতেন ।** 

8. ২. ৩. দু‘আ-মুনাজাতের জন্য হাত না উঠানো 

উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা দু‘আর জন্য হাত উঠানোর ফধীলত জানতে পারি । এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, যে কোনো 
দু‘আ মুনাজাতে আমরা হাত তুলতে পারি । আমরা আরো দাবি করতে পারি যে, সকল প্রকার দুআ মুনাজাতে হাত উঠানোই সুন্নাত ও হাত না 
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উঠিয়ে দু‘আ করা অনুচিত । 

কিন্তু এখানে দুইটি বিষয় আমাদেরকে দ্বিধাগ্রস্থ করে । 

প্রথমত, অগণিত হাদীস থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ (3) অনেক সময়, বরং অধিকাংশ সময় দু‘আ-মুনাজাতের 
জন্য হাত উঠাতেন না । বরং শুধু মুখে দুআ-মুনাজাত করতেন । সাহাবীগণ থেকেও আমরা অনুরূপ কর্ম দেখতে পাই । এ সকল ক্ষেত্রে আমরা 
কী করব? আমরা কি বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রেও হাত উঠিয়ে দুআ করা উত্তম এবং হাত না উঠানো অনুচিত? তাহলে তে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ 
(%%)-এর কর্ম অনুচিত পর্যায়ের হয়ে গেল । না কি আমরা বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো উত্তম, তবে না উঠালেও দোষ নেই? 
সেক্ষেত্রে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (ু%)-এর কাজ ‘অনুত্তম’ বলে গণ্য হলো । না কি বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত না উঠানোই উত্তম, তবে হাত 
উঠানোতে দোষ নেই? অথবা বলব যে, এ সকল ক্ষেত্রে হাত উঠানো জায়েয নয়? তাহলে হাত উঠানোর ফযীলতে বর্ণিত হাদীসের কী হবে? 

দ্বিতীয়ত, কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পাই যে, সাহাবীগণ কখনো কখনো দু‘আ-মুনাজাতে হাত উঠাতে আপত্তি 
করেছেন । সাহাবী হযরত গুদাইফ ইবনুল হারিস আস-সিমালী (রা) বলেন, 
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খলীফা আব্দুল মালিক ইবনু মারওয়ান (খিলাফত: ৬৫-৮৬ হি) আমার কাছে দূত প্রেরণ করে ডেকে পাঠান এবং বলেন যে, হে 

আবু আসমা, আমরা দুইটি বিষয়ের উপর মানুষদেরকে সমবেত করেছি (এ বিষয়ে আপনার সহযোগিতা চাচ্ছি) ৷ গুদাইফ (রা) বললেন: 

বিষয় দুইটি কী কী? খলীফা আব্দুল মালেক বললেন: বিষয় দুইটি হলো: (১). শুক্রবারের দিন (জুমআর খুঁত্বার মধ্যে) মিম্বরে ইমামের 

খুৎবা প্রদানের সময় (সমবেতভাবে) হাত তুলে দুআ করা এবং (২). ফজর এবং আসরের নামাযের পরে গল্প কাহিনীর মাধ্যমে ওয়াজ 

করা । তখন হযরত গুদাইফ বললেন: নিঃসন্দেহে এই দুইটি বিষয় আমার মতে আপনাদের বিদ‘আতগুলির মধ্য থেকে সবথেকে ভালো 

বিদ‘আত, তবে আমি এই দুই বিদ‘আতের একটি বিষয়েও আপনার ডাকে সাড়া দিয়ে তাতে অংশগ্রহণ বা সহযোগিতা করব না । খলীফা 

বললেন: কেন আপনি আমার কথা রাখবেন না? হযরত গুদাইফ বলেন: কারণ নবীয়ে আকরাম ($ু%) বলেছেন: “যখনই কোনো সম্প্রদায় 

কোনো বিদ‘আতের উদ্ভাবন ঘটায় তখনই সেই পরিমাণ সুন্নাত তাদের মধ্য থেকে বিদায় নেয়; কাজেই একটি সুন্নাত আকড়ে ধরে থাকা 
একটি বিদ‘আত উদ্ভাবন করার থেকে উত্তম ৷” 

এখানে লক্ষণীয় যে, যে দুইটি বিষয় হযরত গুদাইফ (রা) বিদ‘আত বলেছেন দ:টি বিষয়ই শরীয়ত-সম্মত । নিম্নের বিষয়গুলি 
লক্ষ্যণীয়: 

১. জুমুআর দিনের একটি সময়ে দুআ কবুল হয় বলে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে 
যে, খতীবের খুতবার সময় দুআ কবুলের সময় । 

২. জুমআর নামাযের খুৎবা প্রদানের সময় নবীয়ে আকরাম (ু) দু'আ করতেন বলে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । 

৩. জুমু‘আর নামাযের খুতবার মধ্যে দু‘আর সময় কখনো কখনো রাসুলুল্লাহ (%) দুই হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে হাদীসে 
বৰ্ণিত হয়েছে । 

8. দু‘আর জন্য হাত তুলার ফধীলতে সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে । 

কাজেই, আমরা দাবি করতে পারি যে, খুৎবার সময় দুআ করা সুন্নাত, দুআর সময় দু'হাত তোলাও সুন্নাত এবং খুৎবা চলাকালীন 
সময়ে ইমাম ও মুসল্লীগণ সমবেতভাবে দু'হাত তুলে দুআ করা সুন্নাত এবং বেশি সাওয়াব । 

কিন্তু সাহাবী একে বিদ‘আত বললেন কেন? কারণ বৃষ্টির জন্য দুআ ছাড়া খুৎ্বার মধ্যে অন্য কোনো দু‘আতে রাসুলুল্লাহ (%%) দুই হাত 
উঠাতেন না, বরং শাহাদত আঙ্গুলের ইশারা করে দুআ করতেন । আর তিনি শুধু একাই হাত তুলতেন বা শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করতেন, 
সমবেতভাবে তা করতেন এমন কোনো ঘটনা পাওয়া যায় না । গুদাইফ (রা) রাসুলুল্লাহ 2% -এর সুন্নাতের উপরেই থাকতে চাচ্ছেন । তিনি যতটুকু 
করেছেন তার একবিন্দু বাইরে যেতে চাচ্ছেন না । 

ইতোপূর্বে আমরা ফধীলত ও ফযীলত পালনের মাসনুন পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আমরা দেখেছি যে, সাধারণভাবে লম্বা 
সুরা-কিরাআতে সালাত আদায় মুসতাহাব হলেও, ফযরের দুই রাক‘আত সুন্নাত সালাতের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমই সুন্নাত । কারণ রাসুলুল্লাহ (%%) 
এক্ষেত্রে সাধারণত ছোট সুরা পাঠ করেছেন । এ কারণেই গুদাইফ (রা) খুতবার মধ্যে হাত তুলে দুআ করাকে বিদ‘আত বলেছেন । এ থেকে 
আমরা আরো বুঝতে পারি যে, কোনো ফধীলতের হাদীস দিয়ে রাসুলুল্লাহ (ু%%)-এর কর্মের খেলাফ কর্ম করা যায় না । ফধীলতের হাদীসের 
উপর সাধারণভাবে আমল করতে হবে । কিন্তু যেখানে রাসুলুল্লাহ (%ু%) নিজে সেই ফধীলতের হাদীসের বাইরে আমল করেছেন সেখানে তীর 
আমলের অনুসরণ করতে হবে । বুঝতে হবে যে, সেখানে এই ফযীলতটি কার্যকর নয় । 

এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, যে সকল সময়ে তিনি দু‘আ-মুনাজাতে হাত উঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত উঠানো সুন্নাত 
বলে গণ্য হবে । যেমন আরাফার মাঠে, ইসতিসকার দু‘আয়, যুদ্ধে শুরুতে, বিশেষ আবেগের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি । আর যেখানে ও যে সময়ে তিনি 
হাত উঠাননি বলে জানা গিয়েছে সেখানে হাত না-উঠানো সুন্নাত । অধিকাংশ নিয়মিত মাসনুন দুআ এই প্রকারের ৷ ইস্তিঞ্জার আগে ও পরে, 
কাপড় পরিধান বা খোলার সময়, ওযুর পরে, মসজিদে গমনের পথে, মসজিদে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার সময়, আযানের পরে দুআ পাঠের 
সময়, পাচ ওয়াক্ত নামাযের পরের দুআ পাঠের সময়, নতুন চাদ দেখে, ইফতারের সময় ইত্যাদি অগণিত মাসনুন দু‘আ-মুনাজাত পালনের 
ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ (3%) ও সাহাবীগণ হাত তুলে দু‘আ-মুনাজাত করতেন না । তাঁরা স্বাভাবিক অবস্থায় হাত না উঠিয়ে মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে 
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মুনাজাত আদায় করতেন । এ সকল ক্ষেত্রে এভাবে দুআ করাই সুন্নাত । 

অন্যান্য ক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না-উঠানোর কোন সুন্নাত নির্ধারিত পদ্ধতি নেই । এ সকল ক্ষেত্রে সাধারণ ফধীলতের হাদীসের 
আলোকে আমরা হাত উঠাতে পারি । কিন্তু এ সকল হাদীস দিয়ে বিশেষ পদ্ধতি বা রীতি তৈরি করতে পারি না । বিশেষত সাধারণ ফযীলতের 
হাদীস দিয়ে সুন্নাত বিরোধী রীতি তৈরি করার অর্থ “সুন্নাত” অপছন্দ করা । 

8. ২. 8. দু‘আর পরে দুই হাত দিয়ে মুখমণ্ডল মোছা 

দু‘আ বা মুনাজাতের সময় হাত উঠানোর বিষয়ে যেরূপ কয়েকটি সহীহ হাদীস পাওয়া যায়, দুআ শেষে দুহাত দিয়ে মুখমণ্ডল 
মুছার বিষয়ে তদ্রপ কোনো হাদীস পাওয়া যায় না । এ বিষয়ে দুই একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে অত্যন্ত দুর্বল সনদে । একটি হাদীসে বলা 
হয়েছে: 

Ka) Be LALA iE No 
“দু'আ শেষ হলে তোমরা হাত দু'টি দিয়ে তোমদের মুখ মুছবে ৷” হাদীসটি আবু দাউদ সংকলন করে হাদীসটি খুবই দুর্বল বলে উল্লেখ 
করেছেন ।** 

অন্য হাদীসে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে : 

45 Lp ES SE GbE Hel 05 5 3 ll dL OK 
“রাসূলুল্লাহ সাল্লল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন দু‘আ করতে হাত তুলতেন তখন হাত দু'টি দ্বারা মুখ না মুছে তা নামাতেন 
না।”** 

এই হাদীসটিও অত্যন্ত দুর্বল সনদের । প্রথম যুগের অনেক মুহাদ্দিস একে মাওযু বা ভিত্তিহীন বলে গণ্য করেছেন । অপরদিকে পরবর্তী 
যুগের কোনো কোনো আলেম একে যয়ীফ বা দুর্বল হলেও “আমল করার উপযুক্ত” বলে গণ্য করেছেন ।** 

8. ২. ৫. দু‘আর সময় কিবলামুখী হওয়া 

দু‘আর একটি মাসনুন আদব হলো কিবলার দিকে মুখ করে দু'আ করা । হযরত আবু হুরাইরা (রা) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ % 
বলেছেন: 

Ah AE lal Hs Ob Met Od 
“প্রত্যেক বিষয়ের সাইয়্যেদ বা নেতা আছে । বসার নেতা হলো কিবলামুখী হয়ে বসা ৷” হাদীসটির সনদ হাসান ৷** 
বিভিন্ন সময়ে দু‘আর জন্য রাসুলুল্লাহ 3% কিবলামুখী হয়েছেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । বৃষ্টির জন্য দু‘আর সময়, যুদ্ধের ময়দানের 
আল্লাহর সাহায্যের জন্য দু‘আর সময়, আরাফা, মুযাদালিফা ও অন্যান্য স্থানে দু‘আর সময়, বিশেষ আবেগ ও বেদনার সময়, কখনো কখনো 
কোনো কোনো সাহাবীর জন্য দুআ করার সময় রাসূলুল্লাহ %% অন্য অবস্থা থেকে ঘুরে বিশেষভাবে কিবলামুখী হয়ে দুআ করেছেন বলে বিভিন্ন 
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ।** 

তবে আমাদেরকে উপরে আলোচিত সুন্নাতের পর্যায়গুলি মনে রাখতে হবে । কিবলামুখী হয়ে দুআ করা উত্তম হলেও রাসুলুল্লাহ 
$%% সর্বদা দু‘আর সময় কিবলামুখী হতেন না । অনেক সময় যে অবস্থায় রয়েছেন এঁ অবস্থায় দুআ করতেন । অনেক সময় তিনি 
ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে মুখ ফিরিয়ে দুআ করেছেন । এথেকে আমরা কয়েকটি বিষয় বুঝতে পারি : প্রথমত, যে সকল দু‘আর ক্ষেত্রে 
রাসূলুল্লাহ 3% কিবলামুখী হয়ে দুআ করেছেন, সে সময় কিবলামুখী হয়ে দুআ করা সুন্নাত ৷ দ্বিতীয়ত, যে সময় ইচ্ছাপূর্বক কিবলা থেকে 
ঘুরে দুআ করেছেন, সে সময়ে ঘুরে দুআ সুন্নাত । অন্য সময়ে কিবলামুখী হওয়া উত্তম, কিন্তু মুস্তাহাব পর্যায়ের উত্তম । 

রাসূলুল্লাহ 3% নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কিবলা থেকে ঘুরে বা কিবলার দিকে পিছন ফিরে যিক্র ও দুআ করতেন । 
এজন্য ইমাম আবু হানীফা (রাহ.) সালাম ফেরানেরা পরে ইমামের কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বা কিবলামুখী হয়ে দু‘আ-মুনাজাত করা 
‘মাকরুহ’ বা অপছন্দনীয় বলেছেন ।** হানাফী মাযহাবের অন্যতম ফকীহ আল্লামা সারাখসী (৪৯০ হি) লিখেছেন: যদিও কিবলামুখী হয়ে 
বসা শ্ৰেষ্ঠতম বসা বা সকল বৈঠকের নেতা, কিন্তু নামাযের সালাম ফেরনোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসা ইমামের জন্য মাকরুহ, কারণ 
সাহাবী-তাবেয়ীগণ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইমামের জন্য নামাযের সালাম ফেরানোর পরে কিবলামুখী হয়ে বসে থাকা বিদ'আত ।** 

এ থেকে আমরা দেখছি যে, ‘কিবলামুখী হয়ে দুআ মুনাজাতের ফযীলতের দলীলগুলির উপর নির্ভর করে যদি কেউ দাবি করেন 
যে, ইমামের জন্যও সালাত শেষে কিবলামুখী হয়ে দু‘আ-মুনাজাত করা উত্তম এবং তার জন্য কিবলাকে পিছনে দিয়ে বসা অনুচিত । 
রাসূলুল্লাহ (স%%) অমুক অমুক কারণে ঘুরে বসতেন, কিন্তু আমাদের যুগে ইমামদের জন্য কিবলামুখী হয়ে মুনাজাত করাই উত্তম... 
ইত্যাদি... তবে তীর দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না । তীর দাবি ও দলীল তাকে বিদ‘আত ও সুন্নাত বিরোধিতায় নিপতিত করবে । 

8. ২. ৬. দু‘আর সাথে ‘আমীন’ বলা 


হাবীব ইবনু মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ % বলেছেন: 
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All RELY) LAL CAs Ren) EG ANY 

“কিছু মানুষ একত্ৰিত হলে যদি তাদের কেউ দোয়া করে এবং অন্যরা ‘আমীন’ বলে তবে আল্লাহ তাদের দোয়া কবুল করেন ।”*২ 

এ হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনু লাহীয়ার অনেক হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তীর বর্ণিত হাদীসের মধ্যে ভুলভ্রান্তির পরিমাণও 
অনেক । সামগ্রিকভাবে তার গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ মতভেদ করেছেন । অধিকাংশ মুহাদ্দিস তাকে দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে গণ্য 
করেছেন এবং কেউ কেউ তার বর্ণিত হাদীস হাসান বলে গণ্য করেছেন । আমি ‘সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত 
তাকবীর’ নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি । 

এ হাদীসে দু‘আর সাথে ‘আমীন” বলার ফযীলত বর্ণিত হয়েছে সমবেত মানুষদের মধ্যে কেউ যদি দোয়া করেন এবং অন্যরা 
‘আমীন’ বলেন তবে তা দোয়া কবুলের একটি ওসীলা । তবে আমরা জানি যে, এরূপ হাদীসের আলোকে সুন্নাতের ব্যতিক্রম কোনো রীতি 
তৈরি করা যায় না । যে সকল স্থানে রাসুলুল্লাহ (%) বা সাহাবীগণ সমবেতভাবে দুআ করা বা দু‘আকারীর সাথে আমীন বলা পরিত্যাগ 
করেছেন সেখানে তা পরিত্যাগ করাই সুন্নাত । 

সুন্নাতের আলোকে আমরা দেখি যে, রাসূলুল্লাহ % ও সাহাবীগণ বৃষ্টির জন্য দোয়া করতে বা সালাতুল ইসতিকার জন্য সমবেত 
হয়েছেন । যুদ্ধের ময়দানে সমবেত মুজাহিদগণ অনেক সময় যুদ্ধের আগে দোয়া করেছেন । এক্ষেত্রে একজন দোয়া করেছেন এবং উপস্থিত 
অন্যরা ‘আমীন’ বলেছেন । বিপদে আপদে শুধু দোয়া করতে তারা জমায়েত হন নি । বরং এক্ষেত্রে ফরয নামাযের শেষ রাক‘আতের রুকুর পরে 
কুনুতে নাযিলা’ পাঠের ক্ষেত্রে ইমাম সশব্দে দোয়া পাঠ করেছেন এবং মুক্তাদিগণ ‘আমীন’ বলেছেন । বিতরের কুনুতেও অনেকে এরূপ 
করেছেন । কেউ মারা গেলে তার জন্য দোয়া করতে জানাযার নামায আদায় করেছেন । এছাড়া শুধু দোয়া করতে কখনো সমবেত হননি । 
আযানের পরে, নামাযের পরে, খাওয়ার পরে, মসজিদে গমনের সময়ে বা অন্যান্য নিয়মিত দোয়ার ক্ষেত্রে তারা কখনো রাসুলুল্লাহ %%-এর 
দোয়ার সাথে বা অন্য কারো দোয়ার সাথে ‘আমীন’ বলেন নি, বরং প্রত্যেকে নিজের মত দোয়া করতেন । 


8৪. ৩. মুনাজাতের মাসনুন সময় 

সকল সময় সকল অবস্থাতেই মুমিন দু‘আ করবেন । বিশেষভাবে দুআ কবুলের মাসনুন সময়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখবেন । বিভিন্ন 
হাদীসে দু‘আ কবুলের বিভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে । তন্মধ্যে বিশেষ সময়গুলি হলো: রাত, বিশেষত শেষ রাত, : রমযান মাস, ফরয 
বা নফল রোযা অবস্থায়, ইফতারের সময়, যমযমের পানি পান করার সময়, আযান ও ইকামতের মধ্যবতী সময়, জিহাদের ময়দানে দুদ্ধ 
চলাকালীন সময়ে, শুক্রবারের দিনের ও রাত্রের বিশেষ মুহূর্ত, নামাযের মধ্যে, সাজদা রত অবস্থায়, নামাযের শেষে তাশাহ্‌হুদ ও দরুদের 
পরে সালামের আগে, কুনুতের সময়, পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পর । 


এ সকল সময়ের ফযীলতের হাদীসসমূহ বিস্তারিতভাবে ‘রাহে বেলায়েত’ গ্রহ্থে আলোচনা করা হয়েছে । এখানে শুধু নামায সং 
চারিটি সময়ের আলোচনা করছি । অন্যান্য সময় ও স্থানের সুযোগ গ্রহণ সাধারণ পাঠকদের জন্য সম্ভব না হলেও আমরা প্রত্যেকেই প্রতিদিন ৫ 
ওয়াক্ত নামায আদায় করি । নামায সংশ্লিষ্ট দুআ কবুলের সময়গুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আমরা এ সকল সময়ে আমাদের মনের আকুতি 
মহান প্রভুর দরবারে জানাতে পারি তবে তা আমাদের জন্য দুনিয়া-আখিরাতের মহা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। 
৫. ১. সানার সময়ে দু‘আ-মুনাজাত 

নামাযের শুরুতে তাকবীরে তাহরীমার পরেই যে দুআ বা যিক্র পাঠ করা হয় তাকে আমরা সাধারণত ‘সানা’ বলি । এই সময়ে 
রাসুলুল্লাহ বিভিন্ন আবেগময় মর্মস্পর্শী দু‘আ ও যিক্র পাঠ করতেন । এগুলির মধ্য থেকে একটি মাত্র দু‘আ আমরা সানা হিসাবে পাঠ করি । এ ছাড়া 
আরো অনেক দু‘আ রাসুলুল্লাহ (%%) এ সময়ে পাঠ করতেন । আমাদের উচিত এগুলি মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দু‘আ পাঠ করা, বিশেষত 
সুন্নাত নফল সালাতের মধ্যে । এ সকল মাসনুন সানা বা শুরুর দু‘আ অর্থসহ মুখস্থ করে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দুআ পাঠ করলে নামাযের মনোযোগ, 
বিনয় ও আত্তরিকতা বহাল থাকে । নইলে মুসল্লী অভ্যন্তভাবে খেয়াল না করেই কখন সানা পড়ে শেষ করেন তা টেরও পান না । এখানে সানার দুটি 
দু‘আ লিখছি: 

মাসনুন মুনাজাত-১ (সানার সময়) 

আলী (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ % সালাতে (নামাযে) দাড়িয়ে বলতেন: 
Ges SEs DL SY Gl ba Ul Lg Gis SSN LL Shi GL Gos Le 
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“আমি মুতাওয়াজ্জাহ হচ্ছি (সুদৃঢ়ভাবে আমার মুখমণ্ডল নিবদ্ধ করছি) তার দিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমিন এবং আমি 

শিরকে লিপ্ত মানুষদের অন্তর্ভুক্ত নই ৷ নিশ্চয় আমার সালাত, আমার উৎসর্গ-উপাসনা, আমার জীবন ও আমার মরণ আল্লাহর জন্যই, তিনি 
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মহাবিশ্বের প্রতিপালক প্রভু । তার কোনো শরীক নেই । এবং এই জন্যই আমাকে আদেশ করা হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারীগণের অন্ত 
র্ভুক্ত । হে আল্লাহ, আপনিই সম্ৰাট । আপনি ছাড়া কোনো মা'বুদ নেই । আপনি আমার প্রভু এবং আমি আপনার দাস । আমি অত্যাচার করেছি 
আমার আত্মার উপর এবং আমি আমার পাপ স্বীকার করছি। অতএব আপনি আমার সকল পাপ ক্ষমা করে দিন । নিশ্চয় আপনি ছাড়া কেউ 
পাপ ক্ষমা করতে পারে না । আর আপনি পরিচালিত করুন আমাকে উত্তম ও অমায়িক আচরণের পথে, আপনি ছাড়া কেউ উত্তম আচরণের পথে 
পরিচালিত করতে পারে না । আর আপনি আমাকে খারাপ ব্যবহার ও আচরণ থেকে দূরে রাখুন, আপনি ছাড়া আর কেউ খারাপ আচরণ ও 
ব্যবহার থেকে দুরে রাখতে পারে না । আপনার ডাকে আমি সাড়া প্রদান করছি, আমি সানন্দে সাড়া প্রদান করছি । সকল কল্যাণ আপনার হাতে 
এবং অকল্যাণ আপনার দিকে নয় । আমি আপনারই সাহায্যে ও আপনারই দিকে । মহা বরকতময় আপনি এবং সুমহান আপনি । আমি আুপনার 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং আপনারই দিকে তাওবা করছি ৷”** 
মাসনুন মুনাজাত-২ (সানার সময়) 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%) নামাযে দাড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার পরে কিরাআত (সুরা পাঠ) শুরু করার আগে অল্প সময় 
চুপ করে থাকতেন । তখন আমি বললাম: হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবনি হোক, আপনি তাকবীরে তাহরীমা ও সূরা 
পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে নীরব থাকেন, এ সময়ে আপনি কী বলেন ? তিনি বললেন, আমি এ সময়ে বলি : 
EL LE UL a ES Kell pally dpi G5 Sie US GULLS 5 5 ol Hell 
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“হে আল্লাহ, আপনি দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন আমার ও আমার পাপের মধ্যে যেমন দূরত্ব আপনি রেখেছেন পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে 
(আমাকে সকল প্রকার পাপ থেকে শত যোজন দূরে রাখুন) । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করুন পাপ থেকে, যেমনভাবে 
পরিচ্ছন্ন করা হয় ধবধবে সাদা কাপড়কে ময়লা ও নোংরা থেকে । হে আল্লাহ আপনি ধৌত করুন আমার পাপরাশী পানি, বরফ এবং শিল দ্বারা 
(আমার হৃদয়কে পাপমুক্তি ও অনন্ত প্রশান্তি প্রদান করুন) 1”* 
৫. ২. সাজদার মধ্যে দুআ ও মুনাজাত 
দু‘আর শ্রেষ্ঠ সময় হলো সাজদার সময় । সাজদা হলো নামাযের মধ্যে মহিমাময় প্রভুর কাছে বান্দার সমর্পণের চূড়ান্ত পর্যায় 
এবং আল্লাহর সাথে বান্দার চূড়ান্ত সংযোগ । মানব জীবনে দুআ কবুলের অন্যতম সময় হলো সাজদার সময় । আবু হুরাইরা (রা) বলেন : 
FE 155G Shs 5 be Sell Os be 8 
“বান্দা যখন সাজদায় রত থাকে তখন সে তার প্রভুর সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়, কাজেই তোমরা এই সময়ে বেশি বেশি দু'আ 
করবে ৷”*৫ 
অন্য হাদীসে ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%%) বলেছেন: | | 
EELS 0 Gad EN 3 ASG a 
“আর সাজদারত অবস্থায় তোমরা সাধ্যমত বেশি করে দুআ করবে, কারণ এই সময়ে তোমাদের দুআ কবুল হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই বেশি ।”** 
সাজাদার সময় বেশি বেশি দু'আ করার নির্দেশনায় আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া 
সাল্লাম নিজে এ সময়ে বেশি বেশি দুআ করতেন । এখানে কয়েকটি দুআ লিখছি: 
মাসনুন মুনাজাত-৩ (সাজদার মধ্যে) 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন : রাসূলুল্লাহ (%%) সাজদার মধ্যে বলতেন: 


ts ADEs SA 45 45 8 AK CE CA IE Gl 


“হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সকল পাপ, ছোট পাপ, বড় পাপ, প্রথম পাপ, শেষ পাপ, প্রকাশ্য পাপ, গোপন 
পাপ ৷”** 

মাসনুন মুনাজাত-৪ (সাজদার মধ্যে) 

আয়েশা (রা) বলেন, আমি এক রাতে রাসুলুল্লাহ (%)-কে বিছানায় পেলাম না । (অন্ধকারে) তাকে খুঁজলাম । তখন আমার হাত তার 
পায়ের তালুতে লাগল । তিনি তখন সাজদায় ছিলেন ও পা দুইটি খাড়া ছিল । তিনি বলছিলেন : 
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“হে আল্লাহ, আমি আপনার ক্রোধ থেকে আপনার সন্তুষ্টির আশ্রয় প্রাথনা করছি এবং আপনার শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি । এবং আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আপনার কাছে আপনার থেকে । আমি আপনার প্রশংসা করে শেষ করতে পারিনা । 
আপনি ঠিক তেমনি যেমন আপনি আপনার নিজের প্রশংসা করেছেন ।”* 


মাসনুন মুনাজাত-৫ (সাজদার মধ্যে) | | 
E65 bi Es S25 DY CES 5 DL Cn 5 LY CDE 2 UA ell 


আমার সামনে নুর, আমার পিছনে নূর, আমার উপরে নূর, আমার নিচে নূর, আপনি আমার জন্য নুর দান করুন । আপনি আমাকে নূর 
বানিয়ে দিন ৷" 

আমাদের দেশে অনেকে অজ্ঞতাবশত বলেন: আমাদের মাযহাবে সাজদার সময় দু'আ করা যাবে না বা উচিত নয় । বস্তুত ইমাম 
আবু হানীফার (রাহ) মত হলো, ফরয নামায জামাতে আদায়ের সময় যথাসম্ভব নির্ধারিত যিক্র আযকার ও দু‘আর মাধ্যমে আদায় করতে 
হবে । আর বাকি সকল সুন্নাত, নফল, তাহাজ্জুত ইত্যাদি নামাযের শুরুতে, তিলাওয়াতের সময়ে, রুকুতে, সাজদায় ও সালামের আগে বেশি 
বেশি করে বিভিন্ন মাসনুন দু'আ করতে হবে । 

প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার মনের সকল আবেগ, আকুতি, বেদনা ও প্রার্থনা মহান প্রভুর দরবাবে পেশের সর্বোত্তম সুযোগ হলে 
নামায, বিশেষত সাজদার অবস্থায় । পৃথিবীর কোনো নেতা যদি আমাদের বলতেন, অমুক সময় আমার কাছে আবেদন করলে আমি তা কবুল 
করব, তাহলে আমরা সেই সময়টিকে সদ্ব্যবহার করতে প্রাণপণে চেষ্টা করতাম । কিন্তু আফসোস! মহান রাব্বুল আলামীনের এই মহান 
সুযোগ আমরা অবহেলা করে এড়িয়ে চলছি । আমাদের সকলেরই উচিত, যথাসম্ভব মাসনুন দুআ মুখস্থ করে সেগুলি দিয়ে সাজদায় দুআ 
করা । কুরআন ও হাদীসের যে কোনো দুআ সাজদায় যেয়ে করা যায় । কুরআন ও হাদীস থেকে বিভিন্ন দু‘আ অর্থসহ মুখস্থ করে সেগুলির 
মাধ্যমে সাজদার সময় আল্লাহর কাছে চাইতে হবে । সালামের আগে এবং সালামের পরে পাঠের জন্য যে মুনাজাতগুলি এই পুস্তিকায় উল্লেখ 
করা হয়েছে সেগুলিও সাজদার সময় পাঠ করা যাবে । রাসুলুল্লাহ (%%) নিজেও এগুলির কোনো কোনোটি সাজদায় পাঠ করতেন বলে বর্ণিত 
হয়েছে । 
৫. ৩. সালামের আগে দু“আ-মুনাজাত 

নামাযের মধ্যে দু‘আর আরেকটি বিশেষ সময় হলো তাশাহহুদের পরে সালামের পূর্বে । এই সময়ে দু‘আ করা রাসুলুল্লাহ (ু্)-এর 
নিয়মিত কর্ম ও বিশেষ নির্দেশ । তিনি তীর উম্মতকে তাশাহহুদ শিক্ষা দান করে বলেছেন : 

(55 a5 S56 se 64) 0% Ge IL a SAS 
“এরপর মুসল্লী তার পছন্দ অনুসারে দুআ বেছে নিয়ে দুআ করবে ।”** 
রাসূলুল্লাহ (%) এ সময়ে বিভিন্ন দু‘আ-মুনাজাত পাঠ করেছেন এবং উম্মাতকেও শিক্ষা দিয়েছেন । এখানে কয়েকটি মুনাজাত উল্লেখ 
| 

মাসনুন মুনাজাত-৬ (নামাযের মধ্যে) | 

55h ce 1 55 A DE US cle La AT SEI oe Bik all Lley Ell 


stl 5 U5 Lb LES Y oe 55 Ll GY Ls Ll cially O45 cad La 
SALE Ne SE SE EEG SL SEIT DLL EAE G0 
Osi Blk Clas LYN As 5 All Slt 45 Gy 


“হে আল্লাহ, আপনার গাইবী ইলমের ওসীলা দিয়ে এবং আপনার সৃষ্টির ক্ষমতার অসীলা দিয়ে (প্রার্থনা করছি), আপনি আমাকে 
জীবিত রাখুন যতক্ষণ আপনি জানবেন যে, জীবন আমার জন্য উত্তম । এবং আপনি আমাকে মৃত্যু দান করুন যখন আপনি জানবেন যে, 
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মৃত্যু আমার জন্য উত্তম । হে আল্লাহ, আর আমি আপনার কাছে চাচ্ছি গোপনে এবং প্রকাশ্যে আপনার ভীতি । এবং আমি আপনার কাছে 
চাচ্ছি মধ্যম পন্থা দারিদ্র্য এবং সচ্ছলতায় । এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অফুরন্ত নেয়ামত । এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি অবিচ্ছিন্ন 
শান্তি-তৃপ্তি। এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্টি । এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি মৃত্যুর পরে শান্তিময় জীবন । 
এবং আমি আপনার কাছে চাচ্ছি আপনার পবিত্র মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাতের (দীদারের) আনন্দ, এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের আগ্রহ, 
সকল ক্ষতিকর প্রতিকুলতা এবং বিভ্রান্তিকর ফিতনা-ফাসাদ হতে বিমুক্ত থেকে ৷ হে আল্লাহ, আপনি আমাদেরকে ঈমানের সৌন্দর্যে 
সৌন্দর্যময় করুন এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্ত পথপ্রদর্শনকারী বানিয়ে দিন ৷” 

তাবিয়ী সাইব ইবনু মালিক বলেন, একদিন আম্মার ইবনু ইয়াসার (রা) আমাদেরকে নামায পড়ালেন । তিনি সংক্ষেপে নামায 
পড়ালেন । তখন জামাতে উপস্থিত কেউ কেউ বলল, আপনি সংক্ষেপেই নামায পড়ালেন । তখন তিনি বললেন, আমি এই নামাযের মধ্যে 
এমন কিছু দু‘আ করেছি যেগুলি আমি রাসুলুল্লাহ (%) থেকে শুনেছি । এ বলে তিনি উপরের দু‘আটি তাদেরকে শিখিয়ে দেন । হাদীসটির 
সনদ শক্তিশালী ।£" 

এখানে হযরত আম্মার জামাতে নামাযের মধ্যে এই দোয়াটি পাঠ করেছেন । এতে আমরা বুঝতে পারি যে, ‘নামাযের মধ্যে’ 
সাজদায়, কুনুতে, বা তাশাহ্‌হুদের পরে এই মুনাজাত পাঠ করা মাসনুন । 

মাসনুন মুনাজাত-৭ (নামাযের মধ্যে) 


4 in oa SY ls HRT A Lg he Eile be ap ple A 5 Ce AL ell 

SAS) Ms ILE AL LE Ca AL A) all all Al LS Ab ELE Lb 
Ca El) E38 bs 5) AC 5) Kell (8 LS) Bis RE 4p HE a J ba SB S505 (8 
2 bd EHS La Ll Jae 31 55 ba Cl C53 es i Ca SD 6 6 31 8 


li 43 hs 0) 

“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই সকল কল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী কল্যাণ, দূরবর্তী কল্যাণ, আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত 
আছি এবং আমি যে কল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই । আর আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি সকল অকল্যাণ থেকে: নিকটবর্তী অকল্যাণ, দূরবর্তী 
অকল্যাণ, আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত আছি এবং আমি যে অকল্যাণ সম্পর্কে অবগত নই । হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সে সকল 
কল্যাণ চাই যে সকল কল্যাণ চেয়েছেন আপনার কাছে আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ %%) ৷ হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে 
আশ্রয় চাই সে সকল অকল্যাণ থেকে যে সকল অকল্যাণ থেকে আপনার আশ্রয় চেয়েছেন আপনার বান্দা এবং আপনার নবী (মুহাম্মাদ %%&ু) । হে 
আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই জান্নাত এবং জান্নাতের নিকটে নিয়ে যায় এরূপ সকল কথা বা কাজের তাওফীক । এবং আমি আপনার 
আশ্ৰয় চাই জাহান্নাম থেকে এবং সেই সব কথা বা কাজ থেকে যা জাহান্নামের কাছে নিয়ে যায় । আর আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করি যে, 
আপনি আমার জন্য যা কিছু ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন সব কিছুর চূড়ান্ত পরিণতি আমার জন্য মঙ্গলময় কল্যাণকর করে দিন ৷” 

আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ু্ু) তাকে এই দু‘আটি শিক্ষা দেন । অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তিনি সালাতে রত ছিলেন। 
তখন রাসূলুল্লাহ ($ুু) বলেন, তুমি পূর্ণ বাক্যাবলি ব্যবহার করবে । সালাতের পরে আয়েশা এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি তাকে এই 
মুনাজাতটি শিখিয়ে দেন । অন্য হাদীসে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ ($ু%) তাশাহ্‌হুদের পরে পাঠের জন্য এই 
প্রকারের দুআ শিক্ষা দেন ॥£২ 

মাসনুন মুনাজাত-৮ (সালামের আগে) 

ইবনু মাস*উদ বলেন, রাসূলুল্লাহ (সু) আমাদেরকে তাশাহহুদের পরে দু‘আর কিছু বাক্য শিখিয়েছেন : 


U5 5 od Lal ba 5, DU Ui Bahl Ug EAS Elly Ups OCA phd 
Ele 5 Els Gls Gls Ub el BU ING Gi by Ce Fb le Fol 


le Cl bl Ge Oks ial SLE Ula a5 BIA C5 

“হে আল্লাহ, আপনি আমাদের (মুসলিমগণের) অন্তরের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা ও সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিন । আপনি 
আমাদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও সৌহার্দ প্রদান করুন । আপনি আমাদেরকে শাস্তির পথে পরিচালিত করুন, আমাদেরকে অন্ধকার থেকে মুক্ত করে 
আলোয় নিয়ে আসুন, আমাদেরকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করুন । আপনি আমাদের শ্রবণযন্ত্রে, আমাদের দৃষ্টিশক্তিতে, 
আমাদের অন্তরে, আমাদের স্বামী-স্ত্রীগণের মধ্যে এবং আমাদের সন্তানগণের মধ্যে বরকত প্রদান করুন । আপনি আমাদের তওবা কবুল করুন । 
নিশ্চয় আপনি তওবা কবুলকারী পরম করুণাময় । আপনি আমাদেরকে আপনার নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায়ের, নেয়ামতের জন্য আপনার 
প্রশংসা করার এবং নেয়ামতকে সসম্মানে গ্রহণ করার তাওফীক প্রদান করুন এবং আপনি আমাদের জন্য প্রদত্ত আপনার নেয়ামতকে পূর্ণ 
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করুন !” হাদীসটি সহীহ ॥** 

মাসনুন মুনাজাত-৯ (সালামের আগে) 

রাসূলুল্লাহ (%) বলেছেন, “তোমরা যখন শেষ তাশাহহুদ শেষ করবে, তখন চারটি বিষয় থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা 
করবে: 


As 5 as Sally GSA As Cay DE ASE bas ES SE Ca BL Nl Rell 


JEM call 
“হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাই- জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জাগতিক জীবনের ও মৃত্যুর 
ফিতনা (পরীক্ষা বা বিপদ) থেকে এবং দাজ্জালের অমঙ্গল থেকে ।”88 
মাসনুন মুনাজাত-১০ (সালামের আগে) 
আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%%) নামাযের শেষে তাশাহ্‌হুদ ও সালামের মধ্যবর্তী সময়ে বলতেন: 
as E4554 as Eile as El as E545 Ls EASE LE A El All 
E33) Ady i54ll El AAA ES a 4 All SH 


“হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করে দেন আমার আগের পাপ, পরের পাপ, গোপন পাপ, প্রকাশ্য পাপ, আমার বাড়াবাড়ি এবং যে 
সকল পাপের কথা আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন । আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই পিছিয়ে দেন । আপনি ছাড়া কোন উপাস্য 
নেই jee 

মাসনুন মুনাজাত-১১ (সালামের আগে) 

আবু বাক্র (রা) রাসূলুল্লাহ (ু%)-কে বলেন যে, আমাকে একটি দুআ শিখিয়ে দিন যা আমি নামাযের মধ্যে পড়ব, তখন তিনি এ দু‘আটি 
শিখিয়ে দেন: 


EH) LS Bie La ia dd HEL SHY) i I Ys BS Gls i EO 0 Bh) 


251 Sl cs 
“হে আল্লাহ! আমি নিজের উপর অনেক যুলুম করেছি, আর আপনি ছাড়া গুনাহসমূহ কেহই ক্ষমা করতে পারেনা, সুতরাং আপনি নিজ 
গুণে আমাকে ক্ষমা করে দিন এবং আমাকে রহম করুন, আপনি বড়ই ক্ষমাশীল ও পরমদয়ালু 1”** 
€৫. 8. বিত্র-এর কুনুতের দুআ 
কুনুত অর্থ দু‘আ, বিনস্রতা, দণ্ডায়মান থাকা, দাড়িয়ে দু‘আ করা ইত্যাদি । নামাযের মধ্যে দু‘আর অন্যতম মাসনুন সময় হলো 
কুনুত । আমরা নিয়মিত সালাতুল বিত্র-এ কুনুত পাঠ করি । অন্য অনেক দেশের মুসলমান সালাতুল ফজরেও কুনুত পাঠ করেন । এছাড়া 
কোনো জাতি বা জনগোষ্টি হঠাৎ কঠিন বিপদে নিপতিত হলে ফজর ও মাগরিবের সালাতে বা পীচ ওয়াক্ত সালাতে ‘কুনুতে নাযেলা’ পাঠের 
নিয়ম আছে । 
বিতির নামাযের শেষ রাক‘আতে রুকুর আগে রাসুলুল্লাহ ($ু%) দু'আ পাঠ করতেন, যা কুনুত নামে পরিচিত । এ সময়ে র 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন দু‘আ পাঠ করেছেন । আমাদের সমাজে “দু'আ কুনুত’ নামে পরিচিত দু‘আটি সহীহ সনদে বর্ণিত 1£* কিন্তু 
আমরা অজ্ঞতাবশত মনে করি যে, কুনুতের সময় এই দু‘আটিই পাঠ করতে হবে । অনেকে বলেন : আমাদের মাযহাবে এই দু‘আটিই পাঠ করতে 
হবে । ধারণাটি ভিত্তিহীন ও ভুল । বরং প্রকৃত সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । ইমাম আবু হানীফা (রাহ) ও সাহেবাইন স্পষ্টভাবে লিখেছেন যে, কুনুতের 
জন্য কোনো দু‘আ নেই, কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট করা যাবে না । ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (রাহ) তীর “আল-মাবসূত” বা “আল-আসল” গছে 
লিখেছেন: 
Jed Al Ell Al sally ESSN sll 13) lia Jay lS J ll 8 Ell lia Las als 
Y JG doa lc 428 
“আমি বললাম : তাহলে কুনুতে কতক্ষণ দাড়িয়ে দুআ পাঠ করতে হবে? তিনি বললেন: বলা হতো যে, সূরা ‘ইযাস সামাউন শাক্কাত’ 
ও সূরা ‘ওয়াস সামাই যাতিল বুরুজ’ পরিমাণ । আমি বললাম : কুনুতের জন্য কি কোনো নির্দিষ্ট দু‘আ আছে ? বা কোনো দুআ নির্দিষ্ট করা 
যাবে? তিনি বললেন : না ৷” 
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ইমাম মুহাম্মাদের অন্য গ্রন্থ “আল-হুজ্জাত”-এ তিনি লিখেছেন: 

Le se, (dls le dl Lo) ll de Sip dl San OS Y JG dpa DLS ll 8 ded i 
dln 

“আমি বললাম : তাহলে কুনুতের জন্য কি কোনো নির্ধারিত বাক্য বলতে হবে বা কোনো বাক্য নির্ধারিত করা যাবে ? তিন 
বললেন : না । বরং তুমি আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করবে, নবীয়ে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সালাত (দরুদ) পাঠ 
করবে এবং তোমার সুবিধা ও ইচ্ছামতো যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রার্থনা করবে ৷” 

মাসনুন মুনাজাত-১২ (বিতর্_এর কুনুত) 

হযরত ইমাম হাসান ইবুন আলী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%%) আমাকে নিঢের বাক্যগুলি শিক্ষা দিয়েছেন বিতিরের নামাযে বলার 
জন্য : 
Eihel Ls od DLs EAMG CAS As Eile Cas Ble; EAA asd Al Sell 
2 23 Ys Ell 2 JY 4b le CAEL Y; AE Hb ELSE a Sh BS 

হে আল্লাহ, আমাকে হেদায়াত করুন, যাদেরকে আপনি হেদায়াত করেছেন তাদের সাথে । আমাকে পরিপূর্ণ নিরাপত্ত ও সুস্থতা 
দান করুন, যাদেরকে আপনি নিরাপত্তা দান করেছেন তাদের সাথে আমাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করুন (আমার অভিভাবকত্ব গ্রহণ 
করুন), যাদেরকে আপনি ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাদের সাথে । আপনি আমাকে যা কিছু প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান 
করুন । আপনি যা কিছু আমার ভাগ্যে নির্ধারণ করেছেন তার অকল্যাণ থেকে আমাকে রক্ষা করুন । কারণ আপনিই তো ভাগ্য নির্ধারণ 
করেন, আপনার বিষয় কেউ নির্ধারণ করে দিতে পারে না । আপনি যাকে ওলী হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে অপমানিত হবে না । আর 
আপনি যাকে শত্রু হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কখনো সম্মানিত হবে না । মহা-মহিমাময় বরকতময় আপনি, হে আমাদের প্রভু, এবং 
মহামর্যাদাময় ও সর্বোচ্চ আপনি 1” 

আমরা কখনো এ দুআ ও কখনো প্রচলিত দুআ পড়ব । আমরা দেখেছি যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এ সময়ে যে কোনো বিষয়ে 
দু‘আ চাওয়ার অনুমতি দিয়েছেন । তবে মাসনুন দুআ পাঠের চেষ্টা করতে হবে । এ দুটি কুনুতের দু‘আ ছাড়াও এ পুস্তিকায় উল্লেখিত অন্যান্য 
মাসনুন মুনাজাত বা কুরআন-হাদীসের যে কোনো দুআ আমরা মুখস্থ করে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে এ সময়ে পাঠ করতে পারি । 

আমি “এহ্‌ইয়াউস সুনান” গস্থে উল্লেখ করেছি যে, হানাফী মাযহাবের ইমামগণ কুনুতের জন্য, এবং নামাযের মধ্যে যে কোনো স্থানে 
দু‘আর জন্য কোনো দু‘আ নির্দিষ্ট করতে নিষেধ করেছেন । কারণ এতে দু‘আর প্রাণ থাকে না । নামাষী ঠোটস্থভাবে অমনোযোগের সাথে নামাযের 
যিক্র ও দুআ আউড়ে যান । এক পর্যায়ে এভাবে প্রাণহীন নামায শেষ হয়ে যায় । সর্বদা একটি নির্ধারিত দু‘আ পাঠ করলে নামাযের খুশু, আবেগ, 
প্রাণবস্ততা বিনয় ও আকুতি নষ্ট হয়ে যায় । প্রত্যেক মুমিনের উচিত বিভিন্ন মাসনুন শব্দের দুআ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে একেক সময় একেক দুআ 
পাঠ করা । এতে মনের আবেগ দিয়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে খুশু ও বিনয়ের সাথে দুআ করা সহজ হয় । আল্লাহ আমাদেরকে তাওফীক প্রদান 
করুন । 

কুনুতের মুনাজাতে হাত উঠানো বা না উঠানো 

আমরা দেখেছি যে, দু‘আর সময় দুই হাত উঠানো উত্তম । এজন্য অনেক ফকীহ কুনুতের মুনাজাতের সময়ও দুই হাত তুলে 
দু‘আ করার বিধান দিয়েছেন । পক্ষান্তরে কোনো কোনো ফকীহ এ সময় হাত না তুলে হাত বাধা অবস্থায় অথবা দুপাশে ঝুলিয়ে রেখে 
কুনুত পাঠের বিধান দিয়েছেন যারা দুহাত তুলে মুনাজাত করে কুনুত পাঠ করার বিধান দিয়েছেন তীদের মধ্যে রয়েছেন হানাফী 
মাযহাবের অন্যতম ইমাম কাযধী আবূ ইউসূফ ৷" এছাড়া শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের অনুসারীগণও এভাবে দু হাত তুলে 
মুনাজাতের মাধ্যমে কুনুত পাঠ করেন । তাদের দলিলগুলি নিম্নরূপ: 

(১) বিভিন্ন হাদীসে দু‘আর সময় হাত উঠানোর ফযীলত বর্ণনা করা হয়েছে । এগুলির আলোকে কুনুতের দুআর সময়েও হাত 
উঠানো উত্তম । 

(২) রাসুলুল্লাহ (3%) নামাযের ভিতরে দুআ করার সময়েও কখনো কখনো দু হাত উঠাতেন বলে বর্ণিত হয়েছে। কুসুফ বা সুর্যগ্রহণের 
নামাযের সময় তিনি নামাযের মধ্যে হাত তুলে দুআ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে ।*২ এছাড়া রাসুলুল্লাহ ($%%) নিজে এবং তীর ইন্তেকালের পরে 
উমার (রা), আলী (রা) প্রমুখ সাহাবী কুনুতে নাষিলার সময় দু’ হাত তুলে দুআ করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে ।“* 

(৩) রাসুলুল্লাহ (8%) বিত্র-এর কুনুতের সময় হাত উঠিয়েছেন বলে বর্ণিত না হলেও, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ, আবূ হুরাইরা 
প্রমুখ সাহাবী (রা) বিত্র-এর কুনুতে দু হাত তুলে মুনাজাত করেছেন বলে বর্ণিত হয়েছে ।* 

পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা (রাহ) বিত্র-এর কুনুত পাঠের সময় হাত না তুলে স্বাভাবিকভাবে হাত বাধা অবস্থায় কুনুত পাঠ করতে 
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বিধান দিয়েছেন ।** যেহেতু রাসুলুল্লাহ (%ু%) বিত্র-এর কুনুতের সময় হাত তুলে দুআ করেছেন বলে বর্ণিত হয় নি, সেহেতু হাত তুলে দুআ 
করার ফধযীলতের হাদীস দিয়ে বা কুনুতের নাযিলার উপর কিয়াস করে বিত্র-এর কুনুতে হাত উঠানোর বিধান প্রদান করেন নি তিনি । তিনি 
সুন্নাতের হুবহু অনুকরণ করতে ভালবাসতেন । 
৬. নামাযের পরে মুনাজাত 
৬. ১. ফরয নামাযের পরে যিক্র ও মুনাজাতের গুরুত্ব 

নামায মুমিনের জীবনের সর্বশেষ্ঠ ইবাদত । নামাযের শেষে মুমিনের হৃদয়ে প্রশান্তি ও আবেগ আসে । আমরা নামাযে মনোযোগ দিতে 
পারি না বলে এই প্রশান্তি ভালোভাবে অনুভব করতে পারি না । তা সত্ত্বেও যতটুকু সম্ভব মনোযোগ সহকারে নামাযের সূরা-কিরাআত, তাসবীহ ও 
দু‘আর অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে নামায শেষ করলে মুসাল্লী নিজেই হৃদয়ের প্রশান্তি ও আবেগ অনুভব করবেন । 

এই সময়ে তাড়াহুড়ো করে উঠে চলে যাওয়া মুমিনের উচিত নয় । নামাযের পরে যতক্ষণ সম্ভব নামাযের স্থানে বসে দু'আ 
মুনাজাত ও যিকিরে রত থাকা উচিত । মুমিন যদি কিছু না করে শুধুমাত্র বসে থাকেন তাও তীর জন্য কল্যাণকর । নামাযের পরে যতক্ষণ 
মুসল্লী নামাযের স্থানে বসে থাকবেন ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করবেন বলে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । রাসূলুল্লাহ 

2 ES AT ALS eld SAE) ell Al E65 ACS I A DUAL Cd AS Es ALA le I 

“যদি কোনো মুসলিম সালাত আদায় করে, এরপর সে তার সালাতের স্থানে বসে থাকে, তবে ফিরিশতাগণ অনবরত তীর জন্য 
দু‘আ করতে থাকেন : হে আল্লাহ একে ক্ষমা করুন, হে আল্লাহ, একে রহমত করুন ৷ যতক্ষণ না সে ওযু নষ্ট করে বা তার স্থান থেকে 
উঠে যায় ততক্ষণ ।”* 

সাহাবী-তাবেয়ীগণ ফরয নামাযের পরে সাধ্যমতো বেশি সময় কোনো কথোপকথনে লিপ্ত না হয়ে যত বেশি সম্ভব তাসবীহ, 
তাহলীল ও দু‘আয় রত থাকতে পছন্দ করতেন |“ 

রাসূলুল্লাহ %% পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের সালাম ফেরানোর পরে বিভিন্ন যিক্র ও মুনাজাত করেছেন এবং করতে শিখিয়েছেন । 
হাদীসের শিক্ষার আলোকে আমারা দেখতে পাই যে, পীচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে কিছু সময় বসে যিক্র ও মুনাজাত করা সুন্নাত সম্মত 
গুরুত্বপূর্ণ নেক আমল ৷ পীচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরের দুআ কবুল হয় বলে হাদীস শরীফে বলা হয়েছে । হযরত আবু উমামা (রা) 
বলেন, রাসুলুল্লাহ %ু-কে প্রশ্ন করা হলো: “কোন্‌ দুআ সবচেয়ে বেশি শোনা হয় বা কবুল করা হয় ?” তিনি উত্তরে বলেন : 

ala alla 34, 343) All 253 


৫৮ 


“রাত্রের শেষ অংশ ও ফরয নামাযের শেষে (দুআ বেশি কবুল হয়) । 

এভাবে আমরা বুঝতে পারি যে, পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে দুআ করা একটি সুন্নাত সম্মত নেক আমল । আমরা সুন্নাত ও 
ফযীলতের পর্যায়ের আলোচনা থেকে দেখেছি যে, যদি কেউ যে কোনো ভাবে এই সময়ে কিছু দুআ করেন তাহলে ‘মূল’ ফযীলতের উপর 
আমল করা হবে । আর যদি রাসুলুল্লাহ (%%) বিভিন্ন নামাযের পরে যে সকল দুআ ও মুনাজাত করতেন সেগুলি পালন করেন তাহলে তিনি 
সুন্নাত সম্মতভাবে আমল করার জন্য বেশি সাওয়াব অর্জন করবেন । তিনি যদি দু‘আ-মুনাজাত পালনের পদ্ধতিতেও তার হুবহু অনুকরণ 
করেন তবে তিনি পূর্ণ সুন্নাত পালনের জন্য অতিরিক্ত সাওয়াব লাভ করবেন । এজন্য আমরা এখানে পাচ ওয়াক্ত সালাতের পরে রাসূলুল্লাহ্‌ 
(%%) যে সকল দু‘আ-মুনাজাত আদায় করতেন সেগুলির উল্লেখ করছি । এছাড়া এসকল মুনাজাত আদায়ে তার পদ্ধতিও আলোচনা 
করছি । যেন আগ্রহী মুসলিম এ ক্ষেত্রে হুবহু রাসুলুল্লাহ (%%)-এর সুন্নাত পালনের তাওফীক অর্জন করতে পারেন । পাচ ওয়াক্ত সালাতের 
জন্য আমরা সকলেই প্রস্তুতি গ্রহণ করি । সেখানে যদি কয়েক মিনিট সময় অতিরিক্ত সুন্নাত সম্মত দু‘আ-মুনাজাত পালন করে আমরা 
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও বরকত অর্জন করতে পারি তবে তা আমাদরে জন্য অত্যন্ত সহজে অনেক বড় পাওয়া বলে গণ্য হবে । 
৬. ২. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (%%)-এর কর্ম 

ফরয নামাযের সালামের পরে রাসুলুল্লাহ %%-এর কোনো নির্ধারিত নিয়ম ছিল না । তিনি সাধারণভাবে এই সময়ে বিভিন্ন যিক্র ও 
মুনাজাত পাঠ করতেন । সাধারণত তিনি সালামের পরে ৩ বার “আসতাগফিরুল্লাহ” ও ১ বার “আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু 
তাবারাকতা ইয়া জাল জালালি ওয়াল ইকরাম” বলতেন । এরপর ডানে বা বামে ঘুরে বসতেন বা মুক্তাদীদের দিকে মুখ করে বসতেন । কখনো 
বসে কিছুক্ষণ একা একা মুখে মুখে বিভিন্ন দু‘আ, মুনাজাত ও যিক্র পড়তেন । অথবা উঠে নিজের ঘরে চলে যেতেন । তিনি ফরয নামাযের 
পরের সুন্নাত ঘরে গিয়ে আদায় করতেন । কখনো কখনো তিনি নামাযের সালামের পরেই উঠে দাড়িয়ে নসীহত শুরু করতেন । ফজরের, 
যোহরের, আসরের ও ইশা'র নামাযের জামাতের সালামের পরেই উঠে দাড়িয়ে কথাবার্তা ও ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে বিভিন্ন হাদীসে 
দেখেছি । মাগরিবের জামাতের পরেই উঠে ওয়াজ নসীহত করেছেন বলে আমি জানতে পারিনি ।* 
৬. ৩. ফরয নামাযের পরে রাসূলুল্লাহ (%%)-এর যিক্র 

পীচ ওয়াক্ত নামাযের পরে রাসুলুল্লাহ ($%%) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রকারের যিক্র বা মুনাজাত পাঠ করতেন । এগুলির মধ্যে কিছু শুধু 
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আল্লাহ প্রশংসা ও গুণগাণ জ্ঞাপক । আবার কিছু বাক্যে আল্লাহর নিকট কিছু প্রার্থনা করা হয়েছে । উভয় প্রকার বাক্যাবলিই ‘মুনাজাত’, তবে 
আমরা সাধারণত দ্বিতীয় প্রকার বাক্যগুলিকে মুনাজাত ও প্রথম প্রকারকে যিক্র বলে বুঝি । পীচ ওয়াক্ত সালাতের পরে রাসুলুল্লাহ (স)-এর 
আচরিত ও শেখানো যিক্রগুলির মধ্যে রয়েছে ১০ বার বা ৩৩/৩৪ বার বা ১০০ বার করে সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহু আকবার 
লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করা, আয়াতুল কুরসী পাঠ করা, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক, সূরা নাস পাঠ করা ইত্যাদি । আমি রাহে বেলায়াত ও 
মুসলমানী নেসাব গ্রন্থে এগুলি বিস্তারিত আলোচনা করেছি । আগ্রহী পাঠক সেখান থেকে দেখে নিতে পারেন । এই পুত্তিকাটিতে শুধু 
প্রার্থনাজ্ঞাপক বাক্যাবলি বা মুনাজাত’গুলিই আলোচনা করতে চাই । 

৬. ৪. ফরয নামাযের পরে রাসুলুল্লাহ (%ু%)-এর মুনাজাত 


মাসনুন মুনাজাত-১৩ (নামাযের পরে ৩ বার) 


“আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি ৷” 
সালাম ফেরানোর পরে প্রথমেই তিনি তিন বার একথা বলতেন ৷** 


মাসনুন মুনাজাত-১৪ (নামাযের পরে) 
Mle [iad] Cad ay Mie HL 
“হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা করুন আপনার শাস্তি থেকে যেদিন আপনি পুনরুথ্খিত করবেন আপনার বান্দাগণকে ।” 

হযরত বারা ইবনু আযিব (রা) বলেন : “আমরা যখন রাসূলুল্লাহ (%%)-এর পিছনে নামায পড়তাম তখন তাঁর ডান দিকে 
দাড়াতে পছন্দ করতাম । তিনি নামায শেষে আমাদের দিকে মুখ করে বসতেন । আমি শুনলাম তিনি নামায শেষে ফেরার সময় উক্ত 
দু‘আটি বললেন ৷”* 

মাসনুন মুনাজাত-১৫ (নামাযের পরে) 

SE Ale Co [SL S56] 5 Dll, AE Ca Sp S56 3 Ah 

“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রর্থনা করছি কুফরি থেকে ও দারিদ্র থেকে এবং আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব 
থেকে !” 

আবু বাকরার (রা) ছেলে মুসলিম বলেন, আমার পিতা নামাযের পরে এই দু‘আটি পাঠ করতেন এবং বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ($$) এই 
দু‘আটি নামাযের পরে পাঠ করতেন । তিনি ছেলেকে আরো বলেন : তুমি এই দু‘আটি নিয়মিত পড়বে ৷** 

মাসনুন মুনাজাত-১৬ (নামাযের পরে) 


il Sf Bl EL AED a BE SEL SSM ba BSE tl lll 
SE Ale Sa EL Sols GAN 28s Ca EL SEG xl J 


হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কৃপণতা থেকে, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কাপুরুষতা থেকে, আমি আপনার 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি অপমানকর অতি বৃদ্ধ বয়সে পৌছান থেকে, (যে বয়সে মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে), আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা 
করছি দুনিয়ার ফিতনা থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি কবরের আযাব থেকে !” 

হযরত সাদ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা) বলেন : “রাসূলুল্লাহ (%&) প্রত্যেক নামাযের পরে এই বাক্যগুলি দ্বার দুআ করতেন । 

মাসনুন মুনাজাত-১৭ (নামাযের পরে) 


od ell os Wd Shs a GUS Ll, op ee His GH Gb dd el 
Ee Ys bel LY el Ae Dp Sey DS ba Baiy ILE ba ny S| 
Ms IHN a Ys Eis 

“হে আল্লাহ, আপনি আমার দ্বীনকে ভালো ও কল্যাণময় করুন, যাকে আপনি আমার রক্ষাকবজ বানিয়েছেন এবং আমার দুনিয়াকে 

ভালো ও কল্যাণময় করুন, যাতে আমার জীবন ও জীবিকা রয়েছে । হে আল্লাহ, আমি আপনার অসন্তুষ্টি থেকে আপনার সন্তুষ্টির নিকট, আপনার 


শাস্তি থেকে আপনার ক্ষমার নিকট এবং আপনার থেকে আপনার নিকট আশয় প্রার্থনা করছি । হে আল্লাহ, আপনি যা প্রদান করেন তা ঠেকানোর 
কেউ নেই । এবং আপনি যা প্রদান না করেন তা প্রদান করার ক্ষমতাও কারো নেই । এবং কোনো পারিশ্রমকারীর চেষ্টা-পরিশ্রম আপনার ইচ্ছার 
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বাইরে তার কোনো উপকারে লাগে না ৷” 
তাবিয়ী কা’ব বলেন : তাওরাতে আছে যে, দাউদ (আ) যখন নামায শেষ করতেন তখন এই দুআ পাঠ করতেন । তখন হযরত 
সুহাইব (রা) বলেন: “রাসুলুল্লাহ (%) নামায শেষ করার সময় এই দুআ বলতেন ।”*8 
আবু মুসা (রা) ও আনাস (রা) থেকেও এই হাদীসটি অন্য যয়ীফ সনদে এই দু‘আটি বর্ণিত হয়েছে । তারা বলেন : “রাসুলুল্লাহ 
%% যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখন জোরে শব্দ করে তীর সাহাবীগণকে শুনিয়ে এই দু‘আটি তিন বার পাঠ করতেন ।*৫ 
মাসনুন মুনাজাত-১৮ (নামাযের পরে) 
al EE Es JE Ee otf 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার সাহায্যেই চেষ্টা করি, আপনার সাহায্যেই যুদ্ধ করি এবং আপনার সাহায্যে বীরত্ব প্রদর্শন করি ও বিজয়ী 
হই” 
হযরত সুহাইব (রা) বলেন : “রাসূলুল্লাহ %ু% যখন নামায আদায় করতেন তখন তিনি ঠোট নাড়তেন বা বিড়বিড় করে কিছু 
বলতেন যা আমরা বুঝতাম না । তখন সাহাবীগণ প্রশ্ন করলে তিনি এই বলেন যে, তিনি এই দু‘আটি পাঠ করেন। 
অন্য বর্ণনায় “তিনি হুনাইনের যুদ্ধের সময় ফজরের নামাযের পরে কিছু বলে তার ঠোট নাড়াচ্ছিলেন ৷” সাহাবীগণ তাকে সে 
বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন তিনি এই দু‘আটি পাঠ করছেন ।*” 
মাসনুন মুনাজাত-১৯ (নামাযের পরে: ১০০ বার) 
[55] E35) SA EH le Lis i S36 Bll 
“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আমার তাওবা কবুল করুন । নিশ্চয় আপনি ক্ষমাশীল করুণাময় (অন্য বর্ণনায় : তাওবা কবুলকারী 
ক্ষমাশীল) ৷” 
একজন আনসারী সাহাবী বলেন : “আমি রাসুলুল্লাহ (%ু%)-কে নামাযের পরে এই দুআ বলতে শুনেছি ১০০ বার ।** 
মাসনুন মুনাজাত-২০ (নামাযের পরে) 
AY JEEYI Ua SA AYA iad Dll LK GULLS; oh Cd 4 ll 
SY) Ge ns Ys ML GY AJ 
“হে আল্লাহ, আপনি আমার সকল ভুল ও গোনাহ ক্ষমা করে দিন । হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করুন, 
আমাকে পূর্ণ করুন এবং আমাকে উত্তম কর্ম ও আচরণের তাওফীক প্রদান করুন ; কারণ আপনি ছাড়া আর কেউ উত্তম কর্ম ও আচরণের 
পথে নিতে পারে না বা খারাপ কর্ম ও আচরণ থেকে রক্ষা করতে পারে না” 
হযরত আবু উমামা (রা) ও হযরত আবু আইউব (রা) বলেন : “ফরয ও নফল যে কোনো নামাযে তোমাদের নবীর (ৰ) কাছে 
যখনই গিয়েছি, তখনই শুনেছি তিনি নামায শেষে ঘুরার বা উঠার সময় এই দু‘আটি বলেছেন ৷” হাইসামী উল্লেখ করেছেন যে, হাদীসটির 
সনদ গ্রহণযোগ্য ৷” 
মাসনুন মুনাজাত-২১ (নামাযের পরে) OO 
GLAS EON EB ERE ESE 
“হে আল্লাহ, আপনি আমার ধর্মজীবনকে সৰ্বাঙ্গীন সুন্দর করে দিন, আমার বাড়িঘর প্রশস্ত করে দিন এবং আমার রিযিকে বরকত দান 
করুন ৷” 
হযরত আবু মুসা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ($%%)-কে ওযুর পানি এনে দিলাম । তখন তিনি ওযু করেন, নামায আদায় করেন 
এবং তিনি এই দুআ পাঠ করেন । হাইসামী হাদীসটির সনদ সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন ।** 
মাসনুন মুনাজাত-২২ (নামাযের পরে) 
XE lies JEU 35 Ce 5! OHA JHE Lo 5 ll 
“হে আল্লাহ, জিবরাঈল, মিকাঈল ও ইসরাফীলের প্রভু, আমাকে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপ ও কবরের আযাব থেকে রক্ষা 


করুন !” 
আয়েশা (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%ু) নামাযের শেষে সর্বদা এ মুনাজাতটি বলতেন ।** 
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মাসনুন মুনাজাত-২৩ (নামাযের পরে) 
iis Ele ca Sal ca BY Sly ll A Ly tha Ele La dk SE Sa HLT od) Eel 


asl GG 
“হে আল্লাহ, আমার জানা ও অজানা সকল প্রকার কল্যাণ আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি । এবং আমার জানা ও অজানা 
সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গল থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি ৷” 
জাবির ইবনু সামুরাহ (রা) বলেন, “আমি দেখলাম, রাসূলুল্লাহ 3ুু্ত নামাযের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করছেন । এরপর যখন 
সালাম ফেরালেন, সালামের পরে এই দুআ বললেন !”* 
মাসনুন মুনাজাত-২৪ (নামাযের পরে) 
bs Gh 54h LG iad, all JA LE, alls BA; ll Cs SD BAT i Kel 
~~ 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি - দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থেকে, বেদনা ও হতাশা থেকে, অক্ষমতা থেকে, অলসতা 
থেকে, অপমান থেকে, নীচতা থেকে, প্রকাশ্য ও গোপন অশ্রীলতা থেকে ৷” 
ইবনু মাস’উদ (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (%%) নামায শেষে আমাদের দিকে তার আলেকিত চেহারা মুবারক ফিরিয়ে 
ঘুরে বসে এই দুআ বলতেন । তিনি এত বেশি বার তা বলেছেন যে, আমরা তা শিখে নিয়েছি, যদিও তিনি আমাদেরকে তা শেখাননি ৷” 
হাদীসটি তাবারানী তার “কিতাবুদ দু‘আ”-য় সংকলন করেছেন । অন্য কোনো গস্থে এই হাদীসটি আমরা দেখিনি ৷ ইবনু হিব্বানের 
আলোচনা অনুযায়ী হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হয়েছে আল্লাহই ভালো জানেন ।** 


মাসনুন মুনাজাত-২৫ (নামাযের পরে) 
যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ %% নামাযের পরে বলতেন, 
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“হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনিই প্রভু । আপনি একক । আপনার কোনো 
শরীক নেই । হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, মুহাম্মাদ আপনার বান্দা এবং রাসূল । হে 
আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও সকল বস্তুর প্রভু, আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, সকল বান্দা পরস্পর ভাই ভাই । হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু ও 
সকল বস্তুর প্রভু, আমাকে এবং আমার পরিবার পরিজনকে দুনিয়া ও আখেরাতের প্রতিক্ষণে ও সকল মুহূর্তে আপনার জন্য মুখলিস ও 
আন্তরিক বানিয়ে দিন । হে মহাপরাক্রম ও সম্মানের অধিকারী, আপনি শুনুন এবং কবুল করুন ৷ আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ । হে আল্লাহ, 
আসমান ও জমিনের আলো (অন্য বর্ণনায় : আসমান ও জমিনের প্রভু) আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশেষ্ঠ । আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট । আল্লাহ্‌ 
সর্বোত্তম কার্যনির্বাহক । আল্লাহ শ্রেষ্ঠ, সর্বশ্রেষ্ঠ 1” ** 

মাসনুন মুনাজাত- ইউ নোমাযের:পরে) | 

LA Ae ce Cail Sel A251) Gash BY) ay ol 
“আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো মা'’বুদ নেই, তিনি পরম দয়ালু ও করুণাময় । হে আল্লাহ, আপনি আমার দুশ্চিন্তা, উৎকণ্ঠা ও 
বেদনা দূর করে দিন ৷” 

দুর্বল সনদে বৰ্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ $% নামায শেষ ক্রার পরে তীর ডান হাত দিয়ে তার মাথা মুছতেন, 
অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তার কপাল মুছতেন এবং এই দুআ পাঠ করতেন ।* 

দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে, আনাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ 3% নামায শেষ করার পরে তীর ডান হাত দিয়ে তীর মাথা মুছতেন, 
অন্য বর্ণনায় তিনি ডান হাত দিয়ে তীর কপাল মুছতেন এবং এই দুআ পাঠ করতেন ।** 
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মাসনুন মুনাজাত-২৭ (নামাযের পরে) 
IA ll HS; AE CE S45 ST At SE Ua Kell 
“হে আল্লাহ, আপনি আমার শেষ জীবনকে আমার জীবনের সর্বোত্তম অংশ, আমার শেষ কর্মগুলিকে জীবনের সর্বোত্তম কর্ম এবং যে দিন আমি 
আপনার সাক্ষাত করব সেই দিনটিকে আমার জীবনের শেষ্ঠ দিন করে দিন ৷” 
নির্ভরযোগ্য সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ ($%ু%) একজন বেদুঈনকে নামাযের মধ্যে এই দুআ পাঠ করতে শুনে তাকে প্রশৎ্ 


করেন । অন্য একটি দুর্বল সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নিজে নামাযের পরে তা পাঠ করেছেন ।** 
মাসনুন মুনাজাত-২৮ (নামাযের পরে) 


ঞ = ০ Lad 4 Ed We - ae MET o_o Cs ° - 4 EF - PUT 7 
LE EE CA 350) 2) Eel CEI SAE CH Eb S55) 7) A 
el al Ca EE S56 Lt) Eel SY TU La EH S56 3) A 


LL 8 Ca ES 521 5) Ee 
“হে আল্লাহ, নিশ্চয় আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এমন কর্ম থেকে যা আমাকে অপমানিত করবে । হে আল্লাহ, আমি 
আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এরূপ ধনাঢ্যতা থেকে যা আমাকে অহংকারী করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি 
এরূপ সঙ্গী থেকে যে আমাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে । হে আল্লাহ আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ সকল বিষয় থেকে যা আমাকে অপ্রয়োজনে 
ব্যস্ত করে তুলবে । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় চাচ্ছি এরূপ দারিদ্রতা থেকে যা আমাকে (আপনার কথা) ভুলিয়ে দেবে ৷” 
আনাস (রা) বলেন : “রাসূলুল্লাহ (%%) যখন সাহাবীগণকে নিয়ে নামায আদায় করতেন তখন নামায শেষে তাঁদের দিকে ঘুরে বসে 
এই দু‘আ বলতেন !” অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন: “রাসূলুল্লাহ ($%ু%) যখনই কোনো ফরয নামায পড়তেন, নামায শেষে আমাদের দিকে ঘুরে এই 
দু‘আ পাঠ করতেন !” হাদীসটির সনদ কিছুটা দুর্বল ।'* 
মাসনুন মুনাজাত-২৯ (নামাযের পরে) 
dle hd; ME; MSN ric) fell 
“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে সাহায্য করুন আপনার যিক্র করতে, আপনার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে এবং সুন্দরভাবে আপনার 
ইবাদত করতে !” 
মুয়ায (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ ($%%) তাকে প্রত্যেক নামাযের পর এই দু‘আটি পাঠ করতে উপদেশ দেন । রাসূলুল্লাহ (%%) নিজেও দু‘আটি 
পাঠ করতেন ।'” 


মাসনুন মুনাজাত-৩০ (ফজরের নামাযের পরে) 
Lb Gy UE Sac; bal ale AL A sell 


“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাচ্ছি কল্যাণকর জ্ঞান, কবুলকৃত কর্ম ও পবিত্র রিযিক ৷” 
উম্মু সালামা (রা) বলেন: “নবীয়ে আকরাম ($ু%) ফজরের নামাযের শেষে, যখন নামায আদায় হয়ে যেত তখন এই বাক্যগুলি 
বলতেন ৷” * 


মাসনুন মুনাজাত-৩১ (ফজর ও মাগরিবের পরে ৭ বার) 
JE 2 53 El 

“হে আল্লাহ, আমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করুন ৷” 

হারিস ইবনু মুসলিম (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ %ু% আমাকে বলেছেন, তুমি ফজরের নামাযের পরেই কথা বলার আগে এই দু'আ ৭ বার 
বলবে । যদি তুমি এঁ দিনে মৃত্যুবরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন । অনুরূপভাবে, মাগরীবের নামাযের 
পরে কথা বলার আগেই এই দুআ ৭ বার বলবে । তুমি যদি এঁ রাত্রে মৃত্যু বরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করবেন ৷” 
অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে গ্রহণযোগ্য বলেছেন ।'* 

উপরের যিক্র ও মুনাজাতগুলি রাসূলুল্লাহ (%) থেকে বর্ণিত । সাহাবীগণ থেকে বর্ণিত কয়েকটি দু'আ এখানে উল্লেখ করছি । 


মাসনুন মুনাজাত-৩২ (নামাযের পরে) 
তাবেয়ী রাবী’ বলেন, উমার (রা) নামায শেষে ঘুরে বলতেন: 
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মুনাজাত ও নামায ২৪ 
Ll EE AC EH Kl cle CS LY CF ol Loy Bl 5 DE Ll 
EH DAD) he OES ES) Ls A DS Er ele 
“হে আল্লাহ, আমি আমার গোনাহের জন্য আপনার কাছে ক্ষমা (মাগফিরাত) প্রার্থনা করছি এবং আপনার কাছে হেদায়েত প্রার্থনা করছি, 
আমি যেন সকল কাজে সর্বোত্তম কর্মটি বেছে নিতে পারি । আমি আপনার কাছে তাওবা করছি, আপনি আমার তাওবা কবুল করুন । হে আল্লাহ, 
আপনি আমার প্রভু, আপনি আমার চাওয়া পাওয়াকে আপনার-মুখী বানিয়ে দিন এবং আমার বক্ষের মধ্যে আমার ধনাটঢ্যতা প্রদান করুন (আমার 
অন্তরকে আপনি ছাড়া অন্য সবার থেকে অমুখাপেক্ষী বানিয়ে দিন), আপনি আমাকে যে রিযিক প্রদান করেছেন তাতে বরকত প্রদান করুন এবং 

আমার থেকে কবুল করুন । নিশ্চয় আপনিই আমার প্রভু 1”** 


মাসনুন মুনাজাত-৩৩ (নামাযের পরে) 
হযরত আবু দারদা (রা) নামায শেষ করে বলতেন : 


Lok ot Bod As GAA a Si Ck (23 I) Ac EFL Byal D L~ 


ঠঁ 2 


25 => 
“আমার প্রভুর প্রশংসায় আমি নামায শেষ করলাম । আমি আমার গোনাহসমূহের স্বীকারোক্তি করছি । আর আমি যে কর্ম করেছি 
তার অমঙ্গল ও অকল্যাণ থেকে আমি আমার প্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করছি । হে মন পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণকারী, আমার অন্তরকে পরিবর্তন 
করুন সেই বিষয়ের জন্য যা আপনি ভালবাসেন এবং যাতে আপনি খুশি হন ॥””২ 
মাসনুন মুনাজাত-৩৪ (সাধারণ ও নামাযের পরে) 
J) bh YEE YY LE UTES Ll A AAO LE, I LT ood Ll od 


CLS Y) i255 Y; 425% 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাচ্ছি আপনার রহমত লাভের নিশ্চিত কারণগুলি ও আপনার ক্ষমা লাভের নিশ্চিত বিষয়গুলি । 
আমি আপনার কাছে সকল নেক কাজের সম্পদ (নেক কাজ করার তাওফীক) ও সকল পাপ থেকে নিরাপত্তা চাচ্ছি । হে আল্লাহ, আমি আপনার 
কাছে চাই - জান্নাত লাভের সফলতা ও জাহান্নাম থেকে আশ্রয় । হে আল্লাহ, আমাদের কোনো গোনাহ অবশিষ্ট না রেখে আপনি সকল গোনাহ 
ক্ষমা করে দিন, কোনো দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা অবশিষ্ট না রেখে আপনি সকল দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা দূর করে দিন এবং কোনো হাজত অবশিষ্ট না 
রেখে আপনি সব হাজত-প্রয়োজন পূরণ করে দিন !” 
সহীহ হাদীসৈ ইবনু মাস‘উদ (রা) বলেন যে, এই বাক্যগুলি দ্বারা রাসূলুল্লাহ ($%%) দু'আ করতেন । এই বর্ণনায় দু‘আটির জন্য 
কোনো সময় বা স্থান উল্লেখ করা হয় নি । আর যয়ীফ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনু মাসউদ (রা) নিজে তা নামাযের শেষে বা সালামের 
পরে পড়তেন ৷'* 


৬. ৫. নামাযের পরে যিক্র-মুনাজাতের মাসনুন পদ্ধতি 

(১). উপরের মুনাজাতগুলির বিষয়ে স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ টু সেগুলি সর্বদা একত্রে পাঠ করতেন না । তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
মুনাজাত পাঠ করেছেন । কখনো কখনো তিনি সালামের পরেই উঠে চলে গিয়েছেন । এ সকল হাদীসের আলোকে আমরা বুঝতে পারি যে, 
সাধারণত ফরয নামাযের সালাম ফিরানোর পরে তিনি কিছু যিক্র ও দুআ পাঠ করতেন । আমাদের উচিত সুযোগ ও সময় অনুসারে এগুলির 
মধ্য থেকে কিছু বা সব যিক্র ও দুআ পালন করা । 

(২). এসকল যিক্র ও মুনাজাত তিনি সাহাবীগণের দিকে ঘুরে বসার পরে পাঠ করতেন বলে কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে 
পেয়েছি । আবার কোনো কোনো হাদীসে নামাযের পরেই পাঠ করেছেন বলে বলা হয়েছে ; ঘুরে বসার পরে না আগে তা বলা হয়নি । বিষয়টি 
ইমামের সাথে সম্পৃক্ত । মুক্তাদীগণ সর্বাবস্থায় নামাযের পরে বসে বসে যিক্র ও দু‘আগুলি পালন করবেন । ফজর ও আসরের নামাযের পরে 
ইমাম ঘুরে বসে যিক্র ও দু‘আগুলি আদায় করবেন । যোহর, মাগরীব ও ইশা'’র নামাযের পরে ইমাম কী করবেন তা নিয়ে ফকীহগণের মধ্যে 
মতভেদ রয়েছে । ইমাম আহমদ (রাহ.) ও অন্যান্য কতিপয় ইমামের মতানুসারে সকল নামাযের পরেই ইমাম “আল্লাহুম্মা আনতাস সালামু ... 
ওয়াল ইকরাম” বলা পর্যন্ত কিবলামুখী বসে থাকবেন । এরপরই ঘুরে বসে অন্যান্য যিক্র ও মুনাজাত আদায় করবেন । ইমাম আবু হানীফা 
(রাহ.) ও অন্যান্য কতিপয় ইমামগণের মতে যে নামাযের পরে সুন্নাত নামায আছে সে সকল নামাযের পরে ইমাম উঠে ঘরে চলে যাবেন বা 
মসজিদের অন্য কোনো স্থানে সুন্নাত আদায় করবেন । এরপর অন্যান্য যিক্র ও মুনাজাত আদায় করবেন । ইমাম আবু হানীফার (রহ.) 
মতানুসারে মুক্তাদীগণের জন্য যোহর, মাগরীব ও ইশা’র পরে দুইটি বিকল্প রয়েছে : তারা বসে সকল যিক্র ও মুনাজাত পালনের পর সুন্নাত 
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মুনাজাত ও নামায ২৫ 


পড়তে পারেন, অথবা সুন্নাত আদায়ের পরে যিক্র ও মুনাজাত পালন করতে পারেন ॥"*8 

কোনো কোনো হানাফী ফকীহ বলেছেন, যোহর, মাগরিব ও ইশার ফরয নামাযের পরেও ইমাম ও মুক্তাদী সকলেই সুন্নাতের 
আগে মাসনুন যিক্র ও মুনাজাতগুলি আদায় করলে কোনো অসুবিধা নেই । তবে সেক্ষেত্রে ইমামকে কিবলা থেকে ঘুরে বসে যিক্র ও 
মুনাজাতগুলি আদায় করতে হবে ৷'* 

(৩). এসকল মুনাজাতের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (%ু%)-এর সাধারণ সুন্নাত হলো মনে মনে, খুবই নিচুস্বরে বা বিড়বিড় করে তা পাঠ 
করা । আমরা উপরের কোনো কোনো হাদীসে দেখেছি যে, তিনি ঠোট নেড়ে বা বিড়বিড় করে এমনভাবে মুনাজাতগুলি পাঠ করেছেন যে, 
নিকটের সাহাবীগণও বুঝতে পারেননি ৷ তারা প্রশ্ন করে দু‘আর শব্দ জেনে নিয়েছেন । আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, 
নিকটবর্তী সাহাবীগণ দু‘আ বা যিক্রের শব্দটি শুনতে পেয়েছেন । কোনো কোনো হাদীসে আমরা দেখতে পেয়েছি যে, তিনি কোনো 
কোনো দু‘আ সাহাবীগণ শুনতে পান এরূপভাবে বলতেন । 

৬. ৬. নামাযের পরে জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত 

৬. ৬. ১. অপ্রয়োজনীয় বিতর্ক 

উপরের সামগ্রিক আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, পীচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে অনেক মাসনুন যিক্র, দুআ ও 
মুনাজাত রয়েছে, যেগুলি পালনের জন্য সকল মুসলিমের চেষ্টা করা উচিত । সকল যিক্র ও দু‘আই মুনাজাত বা আল্লাহর সাথে চুপিচুপি কথা 
বলা । সকল মুসলিমের উচিত এসকল যিক্র বা মুনাজাত অর্থের দিকে লক্ষ্য রেখে মনোযোগ, আন্তরিকতা ও আবেগের সাথে পালন করা । 
আরবী মুনাজাতগুলি মুখস্থ করা সম্ভব না হলে অন্তত সেগুলির মর্ম আমরা বাংলায় বলে মুনাজাত করব । আমাকে আমার জন্য চাইতে হবে । 
হৃদয় ও মন সমর্পণ করে আবেগ দিয়ে । এক্ষেত্রে মূল হলো মুনাজাত । আর মুনাজাতের প্রাণ হলো মনোযোগ ও আবেগ । 

আমরা দেখলাম যে উপরের ২২/২৩টি মুনাজাতের একটিতেও উল্লেখ করা হয় নি যে, রাসুলুল্লাহ (ুু্ল) বা সাহাবীগণ নামাযের পরে 
মুনাজাত আদায়ের সময় হাত তুলেছেন বা উপস্থিত মুসল্লীদেরকে সাথে নিয়ে একত্রে মুনাজাত করেছেন । এভাবে প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে 
নামাযের পরের মুনাজাত বিষয়ক হাদীস বর্ণিত হয়েছে । এ সকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ (ুু্ল) এর মুনাজাতের বাক্যাবলি, ঠোট নাড়ানোর অবস্থা, 
বসার অবস্থা, জোরে না আস্তে সে সকল বিষয়ে সব কিছু বলা হয়েছে । কিন্তু একটি হাদীসেও হাত উঠানোর কথা বলা হয় নি । কোথাও বলা হয় 
নি যে, সমবেত মুসল্লীগণকে নিয়ে ‘জামাতবদ্ধ’ভাবে তিনি মুনাজাত করেছেন । বরং মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের এই অর্ধ শত হাদীস থেকে আমরা 
স্পষ্টতই বুঝতে পারি যে, সর্বদা তিনি একাকী মুনাজাত করেছেন । কখনোই তিনি সবাইকে নিয়ে ‘জামাতবদ্ধ'ভাবে মুনাজাত করেন নি। এ 
থেকে আমরা অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য যে, সুন্নাতের আলোকে এক্ষেত্রে হাত উঠানো বা না উঠানো এবং একাকী বা সমবেতভাবে মুনজাত 
করার কোনোরূপ গুরুত্ব নেই । কাজেই এগুলি নিয়ে বিতর্কে জড়ানো আমাদের উচিত নয় । 

কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা অপ্রাসঙ্গিক বিতর্কে লিপ্ত হই । ‘মুনাজাতের পক্ষে ও বিপক্ষে’ দলাদলি ঘটছে । যারা মুনাজাতের 
পক্ষে, অর্থাৎ ‘পীচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের পরে ইমামের সাথে জামাতবদ্ধভাবে মুনাজাত করার’ পক্ষে তাদের উদ্দেশ্য ‘মুনাজাতের’ মত 
একটি ফধীলতের কর্মকে সংরক্ষণ করা । এই উদ্দেশ্য মহৎ । তবে কয়েকটি বিষয় এখানে লক্ষ্যণীয়: 

(১) তীরা দাবি করছেন যে, এভাবে ‘জামাতবদ্ধভাবে মুনাজাত’ করা একটি মুস্তাহাব কাজ । কেউ না করলে কোনো গোনাহ হবে 
না । কিন্তু তার পরও কেউ না করলে তারা তার নিন্দা করছেন বা ঝগড়া-বিবাদও করছেন । 

(২) আমরা দেখেছি যে, হাত তুলে মুনাজাত করার ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । কিন্তু নামাযের পরে ‘জামাতবদ্ধ’ হয়ে 
মুনাজাতের কোনো ফধীলত হাদীসে বর্ণিত হয় নি । কিন্তু তারা বিবাদ করছেন মূলত ‘জামাতবদ্ধ’ মুনাজাতের বিষয়ে । কেউ যদি নামাযের 
পরে একাকী হাত তুলে মুনাজাত করেন, তবুও তারা তার নিন্দা করছেন বা তার বিরুদ্ধে কথা বলছেন। 

(৩) ইমামের দু‘আর সাথে ‘আমীন’ বলাও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয় । কারণ, ইমাম যদি জামাতবদ্ধ মুনাজাত করেন এবং 
মনে মনে দু‘অ্‌ পড়েন তাতেই তারা পরিতৃপ্ত থাকেন, বরং মাসবূক মুসাল্লীদের কারণে তারা এরূপ মনে মনে ‘জামাতবদ্ধ’ মুনাজাত 
করাকেই উত্তম বলে মনে করেন । 

(8) তারা মুনাজাতের মাসনুন বাক্যের কোনোরূপ গুরুত্ব দিচ্ছেন না । তাদের একটিই দাবি, ইমামের সাথে জামাতবদ্ধভাবে 
হাত উঠাতে হবে । এরপর ইমাম কি বললেন এবং মুক্তাদি কি বুঝলেন তা বিবেচ্য নয় । 

(৫) পীচ ওয়াক্ত নামাযের পরে মুনাজাতগুলি আদায়ের পদ্ধতির ক্ষেত্রে তীরা রাসূলুল্লাহ (%) ও তার সাহাবীগণের হুবহু 
অনুকরণ করার বিষয়ে সচেষ্ট হচ্ছেন না । গতানুগতিক হাত তুলেই দায়িত্ব শেষ করে দিচ্ছেন । 

(৬) সর্বোপরি এই 'মুস্তাহাব’-এর বিষয়ে যে গুরুত্ব তারা দিচ্ছেন সেরূপ গুরুত্ব অন্য অনেক ফরয-সুন্নাত বিষয়ে দিচ্ছেন না । 

অন্য মানুষেরা ঢালাওভাবে ‘নামাযের পরে দলবদ্ধ মুনাজাত’ বিদআত বলে ঘোষণা করছেন । শুধু তাই নয় এর বিরুদ্ধে তারা 
কঠিন কথাবার্তা বলছেন । তীদের উদ্দেশ্যও মহৎ । তীরা মনে করেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ ($%) পাচ ওয়াক্ত নামাযের পরে এভাবে 
জামাতবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত করেন নি, সেহেতু কর্মটি বিদ‘আত বা বর্জনীয় । এখানেও কয়েকটি বিষয় লক্ষ্যণীয়: 

(১) ‘রাসূলুল্লাহ (3%) যা করেন নি তাই বিদ‘আত’-এই ধারণাটি সঠিক নয় । তিনি যা করেন নি তা করা ‘খেলাফে সুন্নাত’ । 
খেলাফে সুন্নাত কর্মটি কখনোই দ্বীনের অংশ বা সাওয়াবের মূল উৎস হতে পারে না । তবে তা অন্যান্য দলীলের আলোকে জায়েয হতে 
পারে বা কারো জন্য প্রয়োজন হতে পারে যেমন কোনো হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, রাসুলুল্লাহ (%%) ফজরের দুই রাক‘আত সুন্নাত 
নামাযে সূরা তাওবা, আনফাল, ফীল, কাওসার ... ইত্যাদি পাঠ করেছেন । কিন্তু এই দুই রাকআতে এসকল সূরা পাঠ করাকে আমরা 
নাজায়েয বা বিদ‘আত বলতে পারি না । এখানে দুইটি বিষয় দেখতে হবে । প্রথমত, এই কর্মটি অন্য কোনো দলীলের আলোকে জায়েয 
কি না এবং দ্বিতীয়ত, যিনি এই কর্মটি করছেন তিনি কেন এবং কিভাবে করছেন । 
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(২) তিনি যদি সৰ্বদা খেলাফে সুন্নাত সুরা পাঠ করেন তবে তা ‘বিদ'আত’ হতে পারে। তবে দেখতে হবে তিনি কেন এরূপ 
করছেন? তিনি হয়ত এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ু%)-এর সুন্নাত জানেন না । অথবা তিনি সূরা ফীল ও কাওসার ছাড়া অন্য সূরা জানেন না । 
এক্ষেত্রে তার কর্ম আপত্তিকর নয় । 

(৩) তিনি যদি এ বিষয়ে সুন্নাত জেনেও সর্বদা সুন্নাতের বাইরে কিরা‘আত পাঠ করেন এবং সুন্নাতমত কিরাআত পাঠের চেয়ে 
খেলাফে সুন্নাত কিরআত পাঠকেই উত্তম মনে করেন তবে তা বিদ‘আত বলে গণ্য হবে । 

(8) দু‘আ-মুনাজাত একটি গুরুত্বপুর্ণ ইবাদত ৷ পীচ ওয়াক্ত নামাযের পরে দু‘আর ফযীলত রয়েছে এছাড়া দুআর সময় হাত 
উঠানোর ফধীলতও প্রমাণিত । তবে দলবদ্ধ দু‘আর ফযীলত প্রমাণিত নয় । কাজেই যিনি এ সময়ে ‘দলবদ্ধভাবে হাত তুলে মুনাজাত’ 
করছেন তিনি মূলত একটি জায়েয কাজ করছেন । ঢালাওভাবে একে বিদ‘আত বলা ঠিক নয় । তিনি কেন করছেন, কিভাবে করছেন 
ইত্যাদির উপর এর বিধান নির্ভর করবে । 

(৫) যদি এই ব্যক্তি এইরূপ জামাতবদ্ধ মুনাজাতকে সুন্নাত পদ্ধতিতে একাকী মুনাজাতের চেয়ে উত্তম মনে করেন বা জরুরী মনে 
করেন তবুও তার সাথে ঝগড়া বিবাদ করা বা তার বিরুদ্ধে কথা বলা ঠিক নয় । এইরূপ বিদ‘আতকে “‘বিদ‘আহ ইযাফিয়্যাহ’ বা আংশিক 
বিদ‘আত বলা হয় ৷ মূল কৰ্মটি সুন্নাত ৷ শুধুমাত্ৰ পদ্ধতিটি বিদ‘আত ৷ এ বিষয়ে আমি এহইয়াউস সুনান পুস্তকে বিস্তারিত লিখেছি । 
এক্ষেত্রে আদব ও মহব্বতের সাথে সুন্নাত পদ্ধতিটি বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে । 

(৭) আরো বড় অন্যায় হলো, দলবদ্ধ মুনাজাত ‘বিদ‘আত’ বলে মাসনুন মুনাজাতও ছেড়ে দেওয়া । 

(৮) অনেক সময় তারা দলবদ্ধ’ মুনাজাতের বিরুদ্ধে যেভাবে কথা বলেন, অনেক বড় অন্যায় সম্পর্কে ততটা সোচ্চার হন না । 

এক্ষেত্রে আমাদের উচিত হলো, নিজে সর্বদা সুন্নাতের মধ্যে আমল করার চেষ্টা করা এবং অন্যদেরকে সুন্নাতের মধ্যে চলার দাওয়াত 
দেওয়া । খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি থেকে বিরত থাকা । আমি এখানে সুন্নাতের আলোকে নামাযের পরের 
মুনাজাতের পদ্ধতি আলোচনা করব । 

৬. ৬. ২. মুনাজাত বনাম জামাতবদ্ধ মুনাজাত 

এক্ষেত্রে তিনটি কর্ম আলোচ্য: (১) নামাযের পরে মুনাজাত করা, (২) মুনাজাত করার সময় হাত উঠানো এবং (৩) উপস্থিত 
সকলেই সমবেতভাবে জামাতে যিক্র ও মুনাজাত করা । 

(১) প্রথম কর্মটির গুরুত্ব আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি । এক্ষেত্রে আমাদের সকলেরই উচিত নামাযের শেষে 
কিছু সময় যিক্র ও মুনাজাতে কাটানো । 

(২) তৃতীয় বিষয়টির কোনো প্রকারের ফধীলত আছে বলে আমি জানতে পারি নি । কিছু ভিত্তিহীন কথাকে অপ্রাসঙ্গিকভাবে এখানে 
উল্লেখ করা হয় । যেমন বলা হয় যে, কোথাও কিছু মানুষ একত্রিত হলে তার মধ্যে একজন ওলী-আল্লাহ থাকেন, কাজেই সবাই একত্রে মুনাজাত 
করলে হয় তার কারণে আল্লাহ তা কবুল করবেন । অথবা বলা হয় যে, অনেকে একত্রে দুআ করলে কবুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি । কোনো 
হাদীসে বর্ণিত হয় নি যে, একা মুনাজাত করার চেয়ে জামাতে মুনাজাত করলে বেশি সাওয়াব হবে বা তাড়াতাড়ি কবুল হবে । কেবলমাত্র কারো 
দু‘আর সাথে ‘আমীন’ বলার ফধীলত একটি হাদীসে আমরা দেখেছি এজন্য ইমামের মুনাজাত শ্রবণ করা ও বুঝা জরুরী । আর ফরয নামাযের 
পরের সমবেত মুনাজাতে “মাসবুক’ মুসাল্লীদের কথা বিবেচনা করে সাধারণত ইমাম সাহেব মনে মনে দুআ করেন । আর যারা ‘সমবেত’ 
মুনাজাতের পক্ষে তারাও মূলত সমবেত মুনাজাতকেই গুরুত্ব দেন, মুনাজাত শ্রবণ করা, বুঝা ও ‘আমীন’ বলার বিষয়টি তাদের নিকট গৌণ । 
এজন্য যদি কোনো ইমাম হাত না তুলে সশব্দে মুনাজাত করেন এবং মুক্তাদীগণ ‘আমীন’ বলেন তবে তাতে তারা সন্তুষ্ট হবেন না । কিন্তু যদি 
ইমাম সকলের সাথে হাত তুলে মনে মনে মুনাজাত করেন এবং আমীন বলার কোনো সুযোগ না দেন তবে তাতে তারা আপত্তি করবেননা । 

(৩) উপরের হাদীসগুলি থেকে পাঠক বুঝেছেন যে, রাসুলুল্লাহ (%%) এ সকল যিক্র ও মুনাজাত একাকী পালন করতেন ৷ জামাতে 
উপস্থিত সাহাবীগণের সাথে একত্রে তা আদায় করতেন না । কখনোই সাহাবীগণ নামাযের পরের মুনাজাতে তার সাথে শরীক হয়েছেন বলে 
বৰ্ণিত হয় নি । প্রায় অর্ধ শত সাহাবী থেকে বর্ণিত ‘মুতাওয়াতির’ পর্যায়ের হাদীসগুলির একটি হাদীসেও বর্ণিত হয় নি যে, একদিন একটি বারও 
তিনি মুক্তাদিগণের সাথে একত্রে মুনাজাত করেছেন। 

(8) রাসুলুল্লাহ (%ু%) এর নামায পরবর্তী মুনাজাতগুলিতে আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ সকল মুনাজাতে রাসূলুল্লাহ (ু%) ‘আমার’, 
আমাকে’ ইত্যাদি বলে, অর্থাৎ ‘উত্তম পুরুষের একবচন' (A১4 এ৯;) ব্যবহার করে শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করেছেন । কাউকে সঙ্গে 
নিয়ে একত্রে দু‘আ করলে ‘আমাদের’, ‘আমাদেরকে’ ইত্যাদি বহুবচন ব্যবহার করা সকল ভাষার ন্যুনতম দাবি । একাকী মুনাজাত করার 
সময় ‘এক বচন’ বা ‘বহু বচন’ উভয়ই ব্যবহার করা চলে । যে কেউ একাকী মুনাজাতের সময় বলতে পারেন ‘আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা 
করুন ৷’ তবে সমবেত মুনাজাতের সময় ‘এক বচন’ ব্যবহার অসম্ভব । কারো সাথে একত্রে দু'আ করার সময় যদি কেউ ‘আমি’, ‘আমার’, 
‘আমাকে’ ইত্যাদি একবচন ব্যবাহার করেন তবে তা অশোভনীয় এবং একজন শিশু আরবও তার কথায় ‘আমীন’ বলবে না । কারণ তার 
অর্থ হবে, ইমাম বলছেন ‘আল্লাহ আপনি আমাকে ক্ষমা করুন’ এবং মুক্তাদি বলছেন, হাঁ, হে আল্লাহ, আপনি ইমাম সাহেবকে ক্ষমা 
করুন’ । 

এছাড়া মুক্তাদিদের নিয়ে দুআ করলে শুধু নিজের জন্য দুআ করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে সাওবান (রা) বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (ু%ু) বলেছেন: 
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“কোনো ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কিছু মানুষের ইমামতি করবে, অথচ তাদেরকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র নিজের জন্য দু'আ 
করবে । যদি সে তা করে তবে সে তাদের সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করল বা খিয়ানত করল !”** 
আবূ মামার (রা) সূত্রে বর্ণিত অন্য হাদীসে রাসুলুল্লাহ (সু) বলেন: 
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“তোমাদের কেউ যদি ইমাম হয় তবে সে যেন কখনো তাদেরকে (মুক্তাদিগণকে) বাদ দিয়ে শুধু নিজের জন্য খাস করে দুআ 
না করে । যদি সে তা করে তবে সে তাদের খিয়ানত করল ।”** 

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যদি ইমাম তার ইমামতির মধ্যে দুআ করেন বা দু‘'আতেও ইমামতি করেন, তবে শুধুমাত্র 
তার একার জন্য দুআ করবেন না, বরং সকলের জন্য দুআ করবেন । এজন্য আমরা দেখতে পাই যে, নামাযের মধ্যে মুক্তাদীদের নিয়ে 
আদায় কৃত ‘কুনুতের দু‘আয়, খুতবার মধ্যে দু‘আয়, “মাজলিসের দু‘আয়’ ও অন্যান্য সমবেত দু‘আয় রাসূলুল্লাহ (%) ‘আমরা’, 
একবচনের শব্দ ব্যবহার করেছেন । এ থেকে আমরা নিশ্চিত হই যে, এ সকল মুনাজাত তিনি একান্তভাবে একাকীই করেছেন । 

৬. ৬. ৩. মুনাজাত বনাম হাত তুলে মুনাজাত 

(১) দ্বিতীয় বিষয়টি, অর্থাৎ হাত তুলে মুনাজাতের সাধারণ ফযীলত আমরা দেখেছি । এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, অন্যান্য 
সময়ের ন্যায় নামাযের পরেও মুনাজাতের সময় হাত উঠানো উত্তম । তবে আমরা দেখেছি, যে ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (লী) সর্বদা ফযীলত 
বাদ দিয়েছেন, সেক্ষেত্রে ফধীলত বাদ দেওয়াই সুন্নাত । যেমন, কিবলামুখী হয়ে মুনাজাত করা মুস্তাহাব ৷ কিন্তু নামাযের পরে ইমামের 
জন্য এই ‘মুস্তাহাব’ পরিত্যাগ করাই সুন্নাত । 

(২) উপরের হাদীসগুলি থেকে আমরা আরো বুঝতে পারি যে, এ সকল মুনাজাত পালনের সময় রাসুলুল্লাহ (3%) দু হাত তুলে 
মুনাজাত করেন নি । এতগুলি হাদীসে আমরা দেখছি যে, সাহাবীগণ রাসূলুল্লাহ (%%%)-এর ঘুরে বসা, ঠোট নাড়া, কথা বলা ইত্যাদি সব কিছুর 
বৰ্ণনা দিচ্ছেন, কিন্তু কখনোই বলছেন না যে, তিনি দুই হাত তুলে এই কথাগুলি বলছিলেন । অথচ আরাফাতের মাঠে, সাফা পাহাড়ে, মারওয়া 
পাহাড়ে, মিনায় কঙ্কর নিক্ষেপের পরে, বৃষ্টির দু‘আয়... ইত্যাদি যে সকল স্থানে রাসুলুল্লাহ হাত তুলেছেন সেখানে সাহাবীগণ স্পষ্টত বলেছেন 
যে, তিনি দু হাত উঠালেন এবং দু'আ করলেন । এ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, এ সকল মুনাজাত তিনি মুখে উচ্চারণ করে পাঠ 
করেছেন, কিন্তু সে সময়ে হাত উঠান নি । শুধু পীচ ওয়াক্ত নামাযের পরের মুনাজাতের ক্ষেত্রেই নয়, অধিকাংশ নিয়মিত দু‘আ- মুনাজাতের 
ক্ষেত্রেই তিনি হাত উঠাতেন না । 

তার পরের যুগগুলিতে সাহাবী, তাবেয়ী ও তাবে-তাবেয়ীগণের যুগেও কেউ কখনো ফরয নামাযের পরে সমবেতভাবে হাত তুলে 
মুনাজাত করেননি । তারা সুযোগ পেলে এই সময়ে ব্যক্তিগতভাবে যিক্র ও মুনাজাত করতেন । 

উপরের বিষয়গুলি সবই সর্বজন স্বীকৃত বিষয় । এ সকল তথ্যের বিষয়ে কোনো মতভেদ আছে বলে জানি না । নামাযের পরে সামষ্টিক 
মুনাজাতের পক্ষের কোনো আলেমও কোথাও উল্লেখ করেন নি বা দাবী করেন নি যে, রাসূলুল্লাহ (সু) বা সাহাবীগণ কখনো ফরয সালাতের 
সালাম ফেরানোর পরে উপস্থিত মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে দুআ করেছেন বলে কোনো হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। 

তবে নামাযের পরে দুআয় একাকী হাত উঠানোর বিষয়ে কিছু কথা বর্ণিত হয়েছে। গত শতাব্দীর কোন কোন আলেম উল্লেখ করেছেন 
যে, একদিন ফজরের নামাযের পরে ঘুরে বসে রাসুলুল্লাহ %% হাত তুলে দুআ করেছিলেন । তারা বলেন, ইবনে আবী শাইবা বর্ণনা করেছেন, 
ইয়াযিদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) বলেন: 

35 45 cs Al A UB SA Ys Al J 2 co 

“আমি রাসুলুল্লাহ % -এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলান । তিনি সালামের পরে ঘুরে বসলেন এবং দুই হাত উঠালেন ও 
দু‘আ করলেন ।” 

এই হাদীসটি মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও অন্যান্য গ্রস্থে সংকলিত হয়েছে । তবে এ সকল গ্রন্থে সংকলিত হাদীসের ভাষা নিচ্রপ: 
আসওয়াদ বলেন, “আমি রাসুলুল্লাহ % এর সাথে ফজরের নামায আদায় করলান । তিনি সালাম ফেরানোর পরে ঘুরে বসলেন !” কোন গ্রন্থেই 
“এবং দুই হাত উঠালেন ও দুআ করলেন” এই অতিরিক্ত কথাটুকু নেই |” এজন্য আল্লামা মুফতী আমীমুল ইহসান বলেছেন, হাদীসটি নাধীর 
হুসাইন মুঙ্গীরী এভাবে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তিনি কোনো গ্রন্থে তা খুঁজে পান নি এবং এর সনদ জানতে পারেন নি ।* 

অন্য হাদীসে ফাদল ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (%%%) বলেছেন, 

ELL dS 1% DS os E55 UL, EA, ISS JHE) KLE aA 
(EIS 8) KG 1 Gd A Unt Al CRs EDGES UU; M5 Lbs 
সালাত দুই রাক‘আত, দুই রাক‘আত করে, প্রত্যেক দুই রাক‘আতে তাশাহ্‌হুদ পাঠ করবে, বিনীত হবে, কাতর হবে, অসহায়ত্ব 
প্রকাশ করবে, বেশি করে সাহায্য প্রার্থনা করবে এবং তোমার দুই হাত প্রভুর দিকে উঠিয়ে দুই হাতের পেট তোমার মুখের দিকে করবে 
এবং বলবে: হে প্রভু, হে প্রভু । যে এরূপ না করলো তার সালাত অসম্পূর্ণ ।** 

এই হাদীসে নামাযের পরে হাত তুলে দোওয়া করার কথা বলা হয়েছে । তবে স্পষ্টতই হাদীসটি নফল নামাযের বিষয়ে, যা দুই 
রাক'আত করে পড়তে হয় । সর্বোপরি হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল । ইমাম বুখারী, উকাইলী, যাহাবী প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটির দুর্বলতা 
উল্লেখ করেছেন ।* 
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আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা) এক ব্যক্তিকে দেখেন যে, সে সালাত শেষ করার পূর্বে তার দুই 
হাত উত্বিত করে রেখেছে । এ ব্যক্তি সালাত শেষ করলে তিনি বলেন: 

“রাসূলুল্লাহ (3%) সালাত থেকে বিরত না হওয়া পর্যন্ত তীর দুই হাত উঠাতেন না ৷” হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য ৷** 

“সালাত শেষের আগে হাত উঠাতেন না’ থেকে মনে হয় ‘সালাত শেষের পরে রাসূলুল্লাহ (%%) হাত তুলতেন ৷ এখানে ফরয বা 
নফল সালাতের কথা উল্লেখ করা নেই । তবে যে ব্যক্তিকে ইবনু যুবাইর কথাটি বলেছিলেন সে ব্যক্তি বাহ্যত নফল সালাত আদায় করছিল 
এবং এজন্যই একাকী সালাতের মধ্যে দুই হাত তুলে দোওয়া করছিল । তার পরেও এই হাদীসের ভিত্তিতে আমরা দাবি করতে পারি যে, 
তিনি নফল ও ফরয উভয় সালাতের পরেই হাত তুলে দু'আ করতেন । তবে অন্যান্য অগণিত সহীহ হাদীস, যেগুলিতে রাসূলুল্লাহ (3%%)- 
এর ফরয সালাতের পরের দুআ, যিক্র, বক্তৃতা ও অন্যান্য কর্মের বিবরণ বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে সেগুলি থেকে জানা যায় যে, 
তিনি ৫ ওয়াক্ত ফরয সালাতের পরের দুআ-মুনাজাত করার সময় হাত তুলতেন না । সে সকল হাদীস ও এ হাদীসটির সমন্বয়ে আমরা 
ধারণা করতে পারি যে, তিনি সম্ভবত মাঝে মাঝে সালাত শেষে দু‘আ-মুনাজাতের জন্য হাত তুলতেন বা নফল সালাতে দু'আ করলে 
সালাত শেষে হাত তুলে দুআ করতেন । 

এ সবই একা একা হাত তুলে দু‘আ করার বিষয়ে । ফরয নামাযের পরে মুক্তাদীদেরকে নিয়ে সমবেতভাবে হাত তুলে বা হাত না 
তুলে দু‘আ তিনি কখনো করেননি । এ বিষয়ে কারো কোনো দ্বিমত আছে বলে আমাদের জানা নেই । 

নামাযের পরে দু‘আর জন্য হাত উঠানো নাজায়েয নয় । দু‘আর সময় হাত উঠানোর ফধীলত সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । তবে 
যিনি এই ফযীলত বৰ্ণনা করেছেন, তিনিই এই সময়ে হাত উঠানো বর্জন করেছেন । এজন্য এ সময়ে সর্বদা হাত তুলে দুআ করলে তীর 
রীতির বিপরীত রীতি হয়ে যাবে । অথবা এ সময়ে হাত না তুলে দুআ করার চেয়ে হাত তুলে দুআ করাকে উত্তম বা বেশি সাওয়াব মনে 
করলে রাসুলুল্লাহ ($%%)-এর রীতিকে হেয় করা হবে এজন্য আবেগ ও অবস্থার উপর নির্ভর করে কখনো হাত তোলা এবং কখনো হাত 
না তুলে মুখে মুনাজাতগুলি পাঠ করা উত্তম বলে মনে হয় । 

এখানে মূল হলো মনের আবেগসহ মাসনুন মুনাজাতগুলি পালন করা । নামাযের পরে মুনাজাতের ক্ষেত্রে একাকী মুনাজাতই 
রাসুলুল্লাহ (%%)-এর রীতি । এছাড়া মনোযোগ আনয়ন ও মাসনুন বাক্য পালনের জন্যও একাকী মুনাজাত উত্তম । জামাতে ইমামের 
সাথেও মুনাজাত করা যেতে পারে । তবে সদাসর্বদা এইরূপ জামাতবদ্ধ মুনাজাত করা, একে জরুরী মনে করা বা তা পরিত্যাগকারীকে 
খারাপ মনে করা খুবই অন্যায় । এতে নিম্নলিখিত বিভিন্ন দিক থেকে আমরা সুন্নাতের বিরোধিতায় নিপতিত হব : 

(ক) রাসুলুল্লাহ %% জীবনে কখানো যা করেন নি আজীবন সর্বদা করা 

পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হয়েছে হিজরতের আগেই । আমরা হিজরতের পরের ১০ বৎসরের কথা চিন্তা করি । দশ বছরের 
মাদানী জীবনে রাসুলুল্লাহ % প্রায় ১৮,০০০ ওয়াক্ত ফরয নামায জামাতে আদায় করেছেন । তন্মধ্যে এক ওয়াক্ত নামাযেও তিনি উপস্থিত 
মুসাল্লীদের নিয়ে সমবেতভাবে মুনাজাত করেন নি । পক্ষান্তরে আমাদের যে কোনো মুসলমানের নামাযের কথা চিন্তা করি । আমাদের 
জীবনের দশ বৎসরের ১৮,০০০ ওয়াক্ত নামাযের সকল নামাযেই আমরা সমবেতভাবে দুআ করি । 

(খ) এই খেলাফে সুন্নাত কর্মটিকে জরুরি ও নামাযের অংশ মনে করা 

নামাযের পরে জামাতবদ্ধ মুনাজাত গত কয়েকশত বৎসর যাবৎ চালু হয়েছে । রাসূলুল্লাহ (ু্ল) ও সাহাবীগণের যুগে এইরূপ 
মুনাজাতের প্রচলন ছিল না বিধায় কোনো কোনো আলিম একে বিদআত বলেছেন । পক্ষান্তরে সাধারণ ফযীলত জ্ঞাপক হাদীসের 
আলোকে অনেক আলিম একে সমর্থন করেছেন । তারা এই “জামাতবদ্ধ মুনাজাত”-কে “মুস্তাহাব” বলেছেন । চার ইমাম ও পূর্ববর্তী সকল 
ফকীহ বলেছেন যে সালামের মাধ্যমে নামায শেষ হয়ে যায় । হাদীস শরীফেও বলা হয়েছে যে তাকবীর দিয়ে সালাত শুরু এবং সালামেই 
সালাত শেষ ৷ এগুলির সাথে সঙ্গতি রক্ষার জন্য তারা বলেছেন যে, এই মুনাজাত নামাযের কোনো অংশ নয় । নামাযের পরে অতিরিক্ত 
একটি মুস্তাহাব কাজ । নামায সালামের সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায়, তবে কেউ যদি এর পরে অন্য কোনো মুস্তাহাব কাজ করে তাহলে 
দোষ নেই । 

তবে কার্যত এই মুনাজাত আমরা জরুরী ও নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি । এত জরুরি মনে করি যে, নামাযের পরে অন্তত 
দু'হাত তুলে ক্ষুদ্ুৃতম বাক্য বলে মুখে হাত না লাগান পর্যন্ত আমাদের নামায সমাপ্ত হয়েছে বলে চিন্তা করতে পারি না । মুক্তাদীগণকে যদি 
ইমাম সাহেব কোনো কুরআন, হাদীস বা নসীহত শোনাতে চান তাহলে মুনাজাতের আগে শোনাতে হবে । মুনাজাত না-হওয়া পর্যন্ত সবাই 
বসে থাকবেন । নামাযের অন্য অনেক সুন্নাত-মুস্তাহাব বাদ দিলেও এই মুস্তাহাব’ বাদ দেয়ার চিন্তা কেউ করবেন না । আর মুনাজাতের পরে 
কেউই বসতে চাইবেন না । মুনাজাতের পরের কুরআন, হাদীস বা নসীহত যত বড় মুস্তাহাবই হোক, সে বিষয়ে অধিকাংশেরই আগ্রহ থাকে 
না । অর্থাৎ, মুনাজাতকে আমরা নামাযের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করি, যা ত্যাগ করা যায় না । আর পরের কুরআন, হাদীস ও নসীহত মুস্তাহাব 
বা খুবই উপকারী হলেও নামাযের অংশ নয় বলে জানি, তাই তাকে ত্যাগ করতে দ্বিধা করিনা । 

(গ) আমাদের রীতিকে সুন্নাতের চেয়ে উত্তম বলে মনে করা 

আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হব যে, আমাদের নামাযের সাথে রাসূলুল্লাহ % -এর নামাযের অমিল রয়েছে । রাসূলুল্লাহ % -এর নামায 
সালামের সাথে সাথে শেষ হয়ে যেত, আর আমাদের নামায সালমের পরে মুনাজাতের মাধ্যমে শেষ হয় । রাসূলুল্লাহ (%ু্) নামাযের পরে 
একাকী যিক্র ও মুনাজাত আদায় করতেন, কিন্তু আমরা সর্বদা ‘জামাতবদ্ধ'ভাবে তা আদায় করি । 

আমরা জানি যে, রাসুলুল্লাহ (%%) অধিকাংশ সময়ে একাকী তাহাজ্জুদ আদায় করেছেন । এজন্য একাকী তাহাজ্জুদ আদায় উত্তম । তবে 
বিশেষ কারণে জামাতে তাহাজ্জুদ আদায় জায়েয হতে পারে । তবে ফযীলতের দলীল দিয়ে একাকী তাহাজ্জুদের চেয়ে ‘জামাতে তাহাজ্জুদ’-কে 
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আমরা উত্তম বলতে পারি না । কিন্তু মুনাজাতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো একাকী মুনজাতের চেয়ে জামাতে মুনাজাত উত্তম মনে করা । 
এখন যদি কেউ রাসূলুল্লাহ ($ু%)-এর অবিকল অনুকরণ করে একাকী মুনাজাত করেন তবে আমরা তাকে অনুত্তম বলি । আর যদি আমাদের রীতি 
অনুসারে সমবেতভাবে মুনাজাত করেন তবে আমরা তার কাজকে উত্তম বলি । 

আমরা জানি যে, নামাযের পরে মুনাজাত করা ও মুনাজাতে হাত উঠানোর ফযীলত হাদীসে বর্ণিত হয়েছে । একাকী মুনাজাত করলে 
এই দুইটি ফধীলতই পলিত হয় । সমবেতভাবে মুনাজাত করার কোনো ফযীলত হাদীসে উল্লেখ করা হয় নি। এক্ষেত্রে আমাদের আশা হলো, 
একজন মুনাজাত করবেন এবং সমবেত সকলেই ‘আমিন’ বলবেন, এতে হয়ত আল্লাহ সকলের আবেদনে মুনাজাতটি কবুল করবেন । এ জন্য 
অবশ্যই ইমামকে জোরে জোরে সবাইকে শুনিয়ে মুনাজাত করতে হবে । এতে “মাসবুক’ মুসাল্লীদের নামায আদায় বিশ্নিত হবে । আর ইমাম যদি 
মনে মনে মুনাজাত করেন তবে তো কিছুই হলো না । ইমাম একাকী মুনাজাত করলেন । মুক্তাদিগণ কিছুই না করে হাত তুললেন ও নামালেন । 
পক্ষান্তরে একাকী মুনাজাত করলে নিজের মনের আবেগ ও প্রয়োজন অনুসারে মুনাজাত করা যায় । এতে মুনাজাতের ফধীলত ও মূল উদ্দেশ্য 
পুরোপুরি সাধিত হয়, কিন্তু কারো নামাযের ক্ষতি হয় না । এভাবে আমরা বুঝতে পারছি যে, রাসুলুল্লাহ ($ু্ল)-এর সুন্নাতই উত্তম । কিন্তু আমরা 
বিষয়টিকে উল্টে ফেলেছি । 
৭. আরো কিছু মুনাজাত 

দু‘আ-মুনাজাত ছিল রাসুলুল্লাহ (ু)-এর জীবনের অন্যতম দিক । সাধারণভাবে বিভিন্ন সময়ে তিনি বিভিন্ন বাক্যে আল্লাহর 
নিকট দু‘আ করতেন । তিনি সাহাবীগণকে এ সকল মুনাজাত শিক্ষা দিয়েছেন । এখানে কয়েকটি দুআ উল্লেখ করছি পাঠক চেষ্টা করবেন 
এগুলি মুখস্থ করে সাজদায়, কুনুতে, সালামের আগে, নামাযের পরে ও অন্যান্য সময়ে হাত তুলে বা না তুলে এ সকল মুনাজাত দিয়ে 
আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবেন । 

মাসনুন মুনাজাত-৩৫ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, অক্ষমতা থেকে, আলসেমি থেকে, কাপুরু্ষতা থেকে, কৃপণতা থেকে, অতি- 
বার্ধক্য থেকে এবং কবরের আযাব থেকে ৷ হে আল্লাহ, আমার নফসকে আপনি তার তাকওয়া প্রদান করুন । এবং আপনি তাকে পবিত্র 
করুন (তাযকিয়ায়ে নফ্‌স দান করুন), নফসকে পবিত্রতা-তাযকিয়া প্রদানে আপনিই সর্বোত্তম, আপনিই আমার নফসের অভিভাবক ও 
বন্ধু । হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি এমন জ্ঞান থেকে যে জ্ঞান উপকারে লাগে না, এমন হৃদয় (কলব) থেকে যে হৃদয় 

ভীত হয় না, এমন নফস থেকে যে নফস পরিতৃপ্ত হয় না এবং এমন দুআ থেকে যে দুআ কবুল হয় না ৷” 
যাইদ ইবনু আরকাম (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%%) এই বাক্যগুলি বলতেন ৷** 

মাসনুন মুনাজাত-৩৬ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার পাপ, আমার অজ্ঞতা, আমার বাড়াবাড়ি এবং আমার সব কিছু যা আপনি আমার চেয়েও 
ভাল জানেন ৷ হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন আমার সুচিন্তিত কর্ম, আমার নিরর্থক কর্ম, আমার অনিচ্ছাকৃত ভুল ও আমার ইচ্ছাকৃত 
অপরাধ । আর এ সবই আমার নিকট রয়েছে । হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমা করুন যা আমি পূর্বে করেছি, যা আমি পরে করেছি, যা আমি 
গোপনে করেছি, যা আমি প্রকাশ্যে করেছি এবং যা আপনি আমার চেয়েও ভাল জানেন । আপনিই অগ্রবর্তী করেন এবং আপনিই 
পশ্চাদবর্তী করেন এবং আপনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান ৷” 
আৰু মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (3%) এই বাক্যগুলি দিয়ে দু'আ করতেন ৷** 
মাসনুন মুনাজাত-৩৭ (সাধারণ) 
slaeN) 455 sll) e545 sll 1535 sD) S32 Le EL S56) Sl 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি কষ্টদায়ক বিপদাপদ থেকে, গভীর দুর্ভাগ্য থেকে, খারাপ তাকদীর থেকে এবং শত্রুদের 
উপহাস থেকে !” 
আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ু্ত এই বিষয়গুলি থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করতেন ।** 
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মাসনুন মুনাজাত-৩৮ (সাধারণ) 
ALA piahs AE BUS, Mle JA; Has 55 Cn L358) id ell 
“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করছি, আপনার দেওয়া নেয়ামতের বিলুপ্তি থেকে, আপনার দেওয়া শান্তি-সুস্থতার 
পরিবর্তন থেকে, আপনার হঠাৎ শাস্তি থেকে এবং আপনার সর্ব প্রকারের অসন্তুষ্টি থেকে ৷” 
আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা) বলেন, এই দু‘আটি ছিল রাসূলুল্লাহ (ু্ল)-এর ব্যবহত দু‘আগুলির অন্যতম ৷** 
মাসনুন মুনাজাত-৩৯ (সাধারণ) 
Hl Lis els GE SOG, 0 Kly GE LAE YY; cyl LE Cx Ys col D5 
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“হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে শক্তি-সহায়তা প্রদান করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সহায়তা প্রদান করবেন না । এবং 
আপনি আমাকে সাহায্য করুন, আর আমার বিরুদ্ধে সাহায্য করবেন না । এবং আপনি আমার জন্য কৌশল করুন, আর আমার বিরুদ্ধে 
কৌশল করবেন না । এবং আপনি আমাকে হেদায়াত করুন এবং আমার জন্য হেদায়াত সহজ করুন । আপনি আমাকে সাহায্য করুন যে 
আমার উপর অত্যাচার করেছে তার বিরুদ্ধে । হে আমার প্রতিপালক, আপনি আমাকে বানিয়ে দিন আপনার জন্য অধিক কৃতজ্ঞতা 
প্রকাশকারী, আপনার অধিক যিক্রকারী, আপনার প্রতি অধিক ভীতি সম্পন্ন, আপনার অধিক আনুগত্যকারী, আপনার প্রতি বিনয়ী এবং 
আপনার দিকে বেশি বেশি তাওবা কারী । হে আমার প্রতিপালক, আপনি কবুল করুন আমার তাওবা, ধুয়ে দিন আমার পাপ, কবুল করুন 
আমার দুআ, প্রতিষ্ঠিত করুন আমার প্রমাণ, পবিত্র-সুসংরক্ষিত করুন আমার জিহ্বা, সুপথে পরিচালিত করুন আমার অন্তর, বের করে দিন 
আমার অন্তরের সব হিংসা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা ৷” 
ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (%ু%) এই দু'আ করতেন ৷ হাদীসটির একজন বর্ণনাকারী আবুল হাসান তানাফিসী 
বলেন, আমি হাদীসের রাবী হযরত ওকী’ ইবনুল জার্রাহ (১৯৬হি) জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি বিত্র-এর কুনুতে এই দু‘য়াটি বলব? 
তিনি বললেন: হ্যা ৷*' 
মাসনুন মুনাজাত-৪০ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে চাই ভাল কাজগুলি করার তাওফীক, এবং অন্যায় কাজ বর্জনের তাওফীক, এবং দরিদ্রদের 
ভালবাসার তাওফীক । আর আমি চাই যে, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আপনি আমাকে রহমত করবেন । এবং যখন আপনি 
কোনো জনগোষ্ঠিকে ফিত্নার মধ্যে ফেলার সিদ্ধান্ত নিবেন তখন আমাকে ফিতনামুক্ত অবস্থায় মৃত্যু দান করবেন । আমি আপনার নিকট 
চাই আপনার প্রেম, যিনি আপনাকে প্রেম করেন তার প্রেম এবং যে কর্ম আপনার প্রেমের নিকট নিয়ে যায় তার প্রেম ৷” 
মু‘আয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (টু) তাকে এই মুনাজাতটি শিখিয়ে দেন ৷” 
মাসনুন মুনাজাত-৪১ (সাধারণ) 
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“হে চিরঞ্জীব, হে মহারক্ষক, আপনার রহমতই আমি আশা করি । কাজেই আপনি আমাকে চোখের পলকের জন্যও আমার 
নিজের দায়িত্বে ছেড়ে দিবেন না এবং আপনি আমার সকল বিষয়কে সুন্দর ও সাফল্যমণ্ডিত করুন । আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই । 
আবু বাক্রাহ (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (3%) বলেছেন, এই দু‘আটি হলো বিপদগ্রস্থের দুআ । অন্য হাদীসে আনাস (রা) বলেন, 
রাসুলুল্লাহ (ুষ্) ফাতিমা (রা)-কে সকাল-সন্ধ্যায় অনুরূপ দু'আ পাঠ করতে শিক্ষা দেন ৷** 
মাসনুন মুনাজাত-৪২ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আমি আপনার আশ্রয় গহণ করছি, দারিদ্র্য থেকে, স্বল্পতা থেকে, অপমান-লাঞ্চনা থেকে এবং আমি আপনার আশ্রয় 
গ্রহণ করছি যে, আমি অত্যাচার করব বা অত্যাচারিত হব !” 
আবু হুরাইর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ($ু%্) দু'আয় এই কথাগুলি বলতেন ৷*** 
মাসনুন মুনাজাত-৪৩ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ আপনি আমাকে হেফাযত করুন ইসলামের ওসীলায় দাড়ানো অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে হেফাযত করুন 
ইসলামের ওসীলায় বসা অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে হেফাযত করুন ইসলামের ওসীলায় শোয়া অবস্থায়, এবং আপনি আমাকে দিয়ে 
(আমাকে বিপদগ্রস্থ করে) আনন্দ দিবেন না আমার কোনো শত্রুকে বা কোনো হিংসুককে ৷ হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট চাই সকল 
কল্যাণ থেকে যার ভাণ্ডার আপনার হাতে । এবং আমি আপনার আশ্রয় চাই সকল অকল্যাণ থেকে যার ভাণ্ডার আপনার হাতে !” 

ইবনু মাসউদ (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ত) এই দুআ করতেন । অন্য হাদীসে উমার (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (3%) তাকে এই 
দু‘আটি শিখিয়ে দেন ৷" 

মাসনুন মুনাজাত-৪৪ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে পরিতুষ্ঠ করে দিন তাতেই যা আপনি আমাকে রিষ্ক হিসাবে প্রদান করেছেন এবং আপনি তাতে 
বরকত দান করুন । আর আমার যা কিছু আমার থেকে অদৃশ্য রয়েছে তার সবকিছুর (সংরক্ষেণর) জন্য আপনি আমার প্রতিনিধি হোন 
সর্বোত্তমরূপে ।” 

ইবনু আব্বাস (রা) বলেন, রাসুলুল্লাহ (ু%ু্) সর্বদা যে সকল দুআ করতেন এবং কখনোই পরিত্যাগ করতেন না সেগুলির 
অন্যতম এই দু‘আটি ৷ অন্য বর্ণনায় তিনি কা’বাঘর তাওয়াফের সময় রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদের মধ্যবর্তী স্থানে এই 
মুনাজাতটি পড়তেন ৷**২ 

মাসনুন মুনাজাত-৪৫ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ আমি চাচ্ছি আপনার কাছে এমন ঈমান যা নষ্ট বা দ্বিধাগ্রস্থ হয় না, এমন নেয়ামত যা শেষ হয় না এবং (মৃত্যুর 
পরে) মুহাম্মাদ (ু3ু)-এর সাহচর্য চিরস্থায়ী জান্নাতের সর্বোচচ স্থানে ৷” 

ইবনু মাসউদ (রা) কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন । এ সময়ে রাসূলুল্লাহ (3%) বলেন তুমি এখন চাও, তোমার দোয়া কবুল 
করা হবে । তখন তিনি এই দুআ করেন ।*** 

মাসনুন মুনাজাত-৪৬ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আমি চাই আপনার কাছে একটি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন জীবন, সুন্দর-সহজ মৃত্যু এবং সকল লাঞ্ছনা ও অবমাননা মুক্ত প্রত্যাবর্তন 
(আখিরাত) ৷” 

ইবনু উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (কুট) এই দু'আ করতেন ।** 

মাসনুন মুনাজাত-৪৭ (সাধারণ) 
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“হে আল্লাহ, আপনি আমাকে উপভোগ করান আমার শ্রবণশক্তি এবং আমার দৃষ্টিশক্তি এবং এতদুভয়কে আমার উত্তরাধিকারী 
বানিয়ে দিন (মৃত্যু পর্যন্ত শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি সুন্দর রাখুন) ৷ এবং যে ব্যক্তি আমার উপর যুলুম করেছে আপনি আমাকে তার বিরুদ্ধে 
সাহায্য করুন এবং আমার উপর যুলুমের শাস্তি ও প্রতিশোধ আপনি তার মধ্যে আমাকে দেখান ৷” 

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ু্) এই দু'আ করতেন ৷** 
শেষ কথা 

দু‘আ-মুনাজাতের গ্ুুরত্ব ও নামায কেন্দ্রিক মাসনুন মুনাজাত ও আদব বিষয়ক এ আলোচনা এখানেই শেষ করছি । রাসূলুল্লাহ 
(%%%)-এর সুন্নাতকে জীবিত ও প্রচলিত করার উদ্দেশ্যে এই নগন্য প্রচেষ্টার ভুলভ্রান্তিগুলি আল্লাহ ক্ষমা করে দিন এবং এই সামান্য কর্ম 
কবুল করে নিন এ দু‘আর মধ্য দিয়ে পুস্তিকাটির ইতি টানছি । 
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গ্রন্থকার রচিত অন্যান্য খুন্ছের মধ্যে রয়েছে: 

. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা 
এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ‘আতের বিসর্জন 
হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা 
রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ ($)-এর যিক্র-ওযীফা 
মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসূল (3) 

ংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ 
সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর 
মুনাজাত ও নামায 
সহীহ মাসনুন ওযীফা 
১০. আল্লাহর পথে দাওয়াত 
১১. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা 
১২. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল 
১৩. 4445) ০96 8 5২) (বুহুসুন ফী উলুমিল হাদীস) 
14. A Woman From Desert 
১৫. খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ 
১৬. রাসুলুল্লাহ (%)-এর পোশাক 
১৭. মুসনাদ আহমদ (ইমাম আহমদ রচিত): বঙ্গানুবাদ (আর্ঘশক) 
১৮. ইযহারুল হক্ক (আল্লামা শাইখ রাহমাতুল্লাহ কিরানবী রচিত): বঙ্গানুবাদ 
১৯. ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার (মুফতী আমীমুল ইহসান রচিত): বঙ্গানুবাদ 
২০. ইমাম আবু হানীফা (রাহ)-এর আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা 
২১. Jihad of the Holy Bible and Jihad of Muhammad % 
২২. বাইবেল থেকে কুরআন 
২৩. কী নতুন নিয়ে এলেন মুহাম্মাদ (3%) 
২৪. ফুরফুরার পীর আবূ জাফর সিদ্দিকী রচিত জাল হাদীস সংকলন: আল-মাউযূআত 
২৫. বাংলাদেশে ইসলামী জাগরণ: পীর-মাশাইখ, শিক্ষা-বিস্তার, দাওয়াত ও রাজনীতি 


সংগ্রহ বা পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন: 


মো. বাহাউদ্দীন, ম্যানেজার, আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, জামান সুপার মার্কেট (৩য় তলা), বি. বি. রোড (পোস্ট অফিসের মোড়). 
ঝিনাইদহ-৭৩০০ ৷ মোবাইল নং ০১৭১১-১৫২৯৫৪, ০১৯২২-১৩৭৯২১ । 
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